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জার শত্রুদের প্রতি ঘৃণা __- 


উদারতর নামে জ দিৰ্শ বিসর্জন... 


সুরা ফাতিহাকে বলা হয় উম্মুল কিতাব এবং উম্মুল কুরআন। অর্থাৎ পুরো 
কুরআনের সারনির্যাস। কুরআন মাজিদে যে মৌলিক শিক্ষাগুলো বিস্তারিতভাবে 
উল্লেখিত হয়েছে, এ সুরায় সে বিষয়গুলোই সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। 
এ সুরায় বান্দা তার মহান প্রতিপালকের কাছে সিরাতে মুসতাকিম প্রার্থনা 
করেছে। তার প্রার্থনা কবুল করে মহান প্রতিপালক তাকে বিশদ কুরআন 
দিয়েছেন; যাতে রয়েছে বান্দার জন্য সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং হিদায়াত। 
এটি এমনই এক সুরা, যার সমতুল্য কোনো সুরা পূর্বের কোনো আসমানি 
গ্রন্থে নাজিল হয়নি। এ হলো বিশেষ রত্ন, আস-সাবউল মাসানি, উম্মাতে 
মুহাম্মাদির ললাটে সৌভাগ্যের তিলকস্বরূপ। এ সুরার যথাযথ ব্যাখ্যা করতে 
চাইলে প্রয়োজন বিশালাকারের গ্রন্থ। এর চতুর্থ আয়াতের ব্যাখ্যাতেই হাফিজ 
ইবনুল কায়্যিম ঞ রচনা করেছেন চার হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠা-সংবলিত তার 
কালজয়ী গ্রন্থ মাদারিজুস সালিকিন বাইনা মানাজিলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া 
ইয়যাকা নাসতা যিনা সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে এর ব্যাখ্যা করা আমাদের 
সাধ্যের কথা নয়। 


সুরা ফাতিহায় মুসলমানদের আকিদা এবং মানহাজ শেখানো হয়েছে। ইসলাম 
মূলত এ দুটো বিষয়ের সমন্বিত রূপ। কারও যদি আকিদা এবং মানহাজ 
বিশুদ্ধ না থাকে, তাহলে তার যতই জ্যবা থাকুক-না কেন, তা ভালো কোনো 
ফলাফল বয়ে আনে না। আজকাল জযবা তো প্রায় সবার মধ্যেই উপস্থিত দেখা 
যায়। কিন্ত আকিদা এবং মানহাজ বিশুদ্ধ না থাকায় সেসব জযবা ভালো কিছু 
বয়ে আনে না। উম্মাহর ভাগ্যেও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসে না। 


সুরা ফাতিহার প্রথম চার আয়াতে আকিদার মূল বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে। প্রথম আয়াতে এসেছে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর কথা। এর সাথে সাথেই 
এসেছে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর কথা। একই বিষয়ের অপরিহার্য ফল হলো 
চতুর্থ আয়াত। যার প্রথমাংশে দেওয়া হয়েছে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর ঘোষণা 
এবং শেষাংশে দেওয়া হয়েছে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর সাক্ষ্য। আর তাওহিদুল 
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উলুহিয্যাহরই অন্যতম অঙ্গ হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ। এ ছাড়াও প্রথম 
তিন আয়াতে তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতেরও ঘোষণা হয়ে গেছে। তৃতীয় 
আয়াতে চলে এসেছে আধিরাতের পুনরুথানের আকিদা। আর প্রচ্ছন্নভাবে 
প্রথম চারও আয়াতের মধ্যে রয়েছে রিসালাত ও নবুওয়াতেরও আকিদা। 


এরপর পঞ্চম আয়াত থেকে সপ্তম আয়াত পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াতে উম্মাহকে 
মানহাজ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বললে এখানে মানহাজ চিহ্নিত করা 
হয়েছে মিল্লাতে ইবরাহিম। শুধু কিতাবই নয়; বরং ব্যক্তির অনুসরণের বিশেষ 
গুরুত্ব ফুটে উঠেছে ষষ্ঠ আয়াতে। কারণ, সিরাতে মুসতাকিমকে সংজ্ঞায়িত করা 
হয়েছে বিশেষ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ টেনে। 


মিলাতে ইবরাহিমের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা। সর্বশেষ 
আয়াতে সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ফুটে উঠেছে এ দিকটি। মিল্লাতে ইবরাহিমের 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। ষষ্ঠ আয়াতে সিরাতে 
মুদতাকিমের পরিচয় প্রসঙ্গে এটাকে যে চার শ্রেণির মানুষের পথ বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো শহিদগণ। আর প্রকৃতপক্ষে শহিদ 
হলো সেই ব্যক্তি, যে ইসলামের কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য অকাতরে 
নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে৷ 


সুরা ফাতিহা পুরো কুরআনের সারনির্যাস, যার আলোকে আকিদা 
ৰ মাছ চাচি চক জাগা কা, হিদায়াত 
হলো উভয়টি শুদ্ধ হয়ে যাওয়ারই নাম। যারা আকিদার ওপর গুরুত্ব দিলেও 
নানহাজের ব্যাপারে গুরুত্বহীন, কিংবা যারা মানহাজের বিরোধিতায় আদাজল 
খেয়ে নেনে পড়ে, আদতে তারা সুরা ফাতিহার শিক্ষাই হৃদয়ঙ্গম করেনি। 


আনরা এখানে শুধু সুরা ফাতিহার আলোকে ইসলামের কিছু আকিদা ও 
মানহাজের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। প্রতিটি আয়াতের স্বাভাবিক 
ব্যাখ্যা এবং বিস্তর আলোচনার দিকে যাব না। এ জন্য তাফসিরের গ্রন্থাদি 
ষ্টব্য। এ ছাড়াও প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত দালিলিক আলোচনা করাও এই 
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে আমাদের জন্য সম্ভবপর নয়। আমাদের এ বইয়ের উদ্দেশ্য 
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শুধুই সুরা ফাতিহার ব্যাপ্তি বোঝানো এবং এর আলোকে ইসলামের কিছু 
অপরিহার্য বিষয় সুস্পষ্ট করা। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন, 
এই বইয়ের তথ্যগুলো মূলত বই আকারে প্রকাশ করার জন্য সংকলন করা 
হয়নি। আমাদের সাপ্তাহিক তাফসিরে মৌখিকভাবে এ বিষয়গুলোর নাতিদীর্ঘ 
আলোচনা উঠে এসেছে। অনেক সুহৃদ মুসল্লিই ভালোলাগার কথা জানিয়ে এ 
বিষয়গুলো আরও গোছালোভাবে গ্রন্থবদ্ধ আকারে পেতে চেয়েছেন। তাদের 
ইসলামি আকিদা ও মানহাজ, যার ফলে তথ্যগুলো সংগ্রহ করার সময় কখন 
কোন বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলাম, এ বিষয়টিও পুরোপুরি স্মরণ নেই। এখানে 
যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, তা যতটা-না বইপত্র থেকে উঠে আসা, 
আলোকে জন্মলাভ করা। 


এ বইয়ের সম্পূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সবাই হয়তো একমত হবেন না। 
মতবিরোধকে মিটিয়ে দেওয়া কারও জন্যই সম্ভব নয় এবং সে ইচ্ছাও আমাদের 
নেই। ইসলামের শুরু থেকেই মতবিরোধ চলছে এবং চলবে। আমরা মহান 
ইমামগণ এবং সালাফে সালেহিনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এখানে কিছু বিষয়কে 
সংকলন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আর আমরা নিজেদের ভুলের উর্ধে মনে 
করি না। এ বইয়ে যা কিছু কল্যাণকর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এবং যা কিছু 
ভুল ও ত্রুটি, তা আমার ইলমি অযোগ্যতা এবং তাহকিকের গাফিলতির ফল। 


তবে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এ বইয়ের অধিকাংশ বিষয়ের সঙ্গেই 
তাওহিদে বিশ্বাসী কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না বা করতে পারবেন না। আল্লাহ 
তাআলা এ বইটিকে কবুল করুন এবং এর পাঠকদের সিরাতে মুসতাকিম ও 
মিল্লাতে ইবরাহিম প্রদর্শন করুন। 


আলী হাসান উসামা 
০৬/১২/২০১৮ খ্রি. 
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অর্থ : পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। সকল প্রশংসা আল্লাহর, 
যিনি জগৎসমৃহের গ্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। যিনি বিচার 
দিবসের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন; তাদের পথ, 
যাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা গজবগ্রস্ত এবং 
তাদের পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট 
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প্রথম অধ্যায় 
সূচনা আল্লাহর নামে 


ইসলামের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ তথা আল্লাহ তাআলার এককত্বের ঘোষণা। 
জাহেলি যুগের মুশরিকরা যেকোনো কাজ শুরু করার পূর্বে তাদের মূর্তির নাম 
নিয়ে সূচনা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এর মাধ্যমে তারা সেই কাজে বরকত 
লাভ করবে। ইসলাম এসে তাদের সেই জাহেলি আদর্শকে মিটিয়ে দিয়েছে এবং 
শিরকি চেতনাকে অস্বীকার করেছে। যার কারণে পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম 
আয়াতেই মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত শেষ রাসুলকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন : 
SE sh at 
পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন৷ 
রাসুলুল্লাহ ধর বলেছেন : 
EES 0৫1০ খতন 
প্রত্যেক এমন কাজ, আল্লাহর নামে যা সূচনা করা হয়নি, তা বরকতহীন।* 
উপরিউক্ত আয়াতের আলোকেই ইসলামি শরিয়াহতে কুরআন পাঠের শুরুতে 
বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। 


প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আদর্শপুরুষ হলেন মহানবি ৷ হাদিস শরিফে 
আয়িশা » থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে: 


SEE Fd 
তিনি তার প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেন। 


১, সুরা আলাক, ৯৬ : ১ 
২. সহিহ ইবনু হিব্বান : ১ 
৩. সহিহ মুসলিম : ৩৭৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩০৪; সহিহ ইবনু খুজায়মা : ২০৭ 
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একজন মুসলমান যখন তার সব কাজের সূচনালগ্নে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ 
করবে, বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে তাওহিদের ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করবে, তখন 
তার জীবনচরিত অন্যসব মানুষের মতো হবে না। তার মধ্যে বিশেষ স্বকীয়তা 
ও স্বাতন্্য ফুটে উঠবে। কারণ, বান্দা যখন চেতনা জাগ্রত রেখে আল্লাহর নামে 
যেকোনো কাজ শুরু করবে, কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়াকে নিজের 
অর্জিত হবে : 


১. সে যেকোনো ধরনের গোনাহের কাজ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। 
কারণ, তার মানসপটে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রয়েছে। সে জানে, আল্লাহ 
তাআলা তাঁকে দেখছেন। একদিন তিনি সবকিছুর পুঙ্থানুপুজ্থ হিসাবও 
নেবেন। মিজানের পাল্লায় ভালো এবং মন্দ কাজকর্ম মাপবেন। প্রত্যেকের 
জন্য নিয়োজিত দায়িত্বরত ফেরেশতাগণ যত্রুসহকারে প্রতিটি কাজ 
লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। মানুষ যেখানে অন্য আরেকজন মানুষের সামনেই 
গোনাহের কাজ করতে ইতস্তত বোধ করে, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো 
মানুষের পক্ষে প্রকাশ্যে কিংবা জনসমক্ষে গোনাহের কাজ করা সম্ভব হয় 
না, তো সেখানে মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন-__ 
এই স্মরণ যখন বান্দার অন্তরে জাগরূক থাকবে, সে কীভাবে গোনাহে 
লিপ্ত হবে এবং রবের দৃষ্টির সামনে নিজের অশ্লীলকর্ম মেলে ধরবে? 
বিসমিল্লাহর আমল তাওহিদের চেতনায় সতত আলোকিত করে রাখবে 
তার জীবন। 


২, বান্দা যখন আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করবে, তখন তার ভালো 
কাজগুলোর ক্ষেত্রেও সে সেই পদ্থাই গ্রহণ করবে, যা যথাযথ ও শরিয়াহ- 
সমর্ধিত। উত্তম নিয়তের কারণে সাধারণ বৈধ কাজগুলোও সাওয়াবের 
কাজে পরিণত হয়। অপরদিকে মন্দ নিয়তের কারণে অনেক ইবাদতের 
কাজও গোনাহে পর্যবসিত হয়। আল্লাহর স্মরণ অন্তরে জাগ্রত রেখে বান্দা 
ভালো কাজ করার ক্ষেত্রেও ভাববে। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করবে। সর্বদা 
আল্লাহর সন্তষ্টিকে প্রাধান্য দেবে। লৌকিকতা ও অহংবোধ থেকে দূরে 
থাকবে। হক পদ্থাতেই হক জিন্দা করার উদ্যোগ নেবে। 
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৩. বান্দা যখন আল্লাহর নামে কাজ শুরু করবে, তখন আল্লাহ তাআলা 
তার কাজে বরকত দেবেন। তাকে যথাযথভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করার 
তাওফিক দেবেন। পদে পদে তাকে শক্তি জোগাবেন। নফস ও শয়তানের 
ধোঁকা থেকে হেফাজত করবেন। সম্ভাব্য সকল বিপদাপদ ও ক্ষতি থেকে 
সুরক্ষিত রাখবেন। আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ হলো, বান্দা যখন তার দিকে 
অভিমুখী হয়, তখন তিনিও বান্দার দিকে মনোযোগী হন। রাসূলুল্লাহ % 
এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেন : 


1510১ ৫9 48 199 459১ lle এ ০০ এ S55 13) 

405 Ef CE gf yg Ue LIE 
বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে 
এক হাত নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী 


হয়, আমি তখন তার দিকে দু-হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে 
হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।* 


একজন মুসলমান যেকোনো সাওয়াবের কাজ কিংবা বৈধ কাজ শুরু করার 
পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়ার মাধ্যমে মূলত তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর ঘোষণা 
দেয়। কারণ, ‘বিসমিল্লাহ’ শব্দগুচ্ছের মধ্যে যে ‘' শব্দটি রয়েছে, এখানে 
তা সাহায্য প্রার্থনা, বরকত গ্রহণ এবং সঙ্গ অবলম্বনের অর্থ দিচ্ছে। তো 
“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সামনে 
বান্দার হীনতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। বাস্তবতা তো এই যে__ 


BLY 5 ৭ JN 
আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বান্দার কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। 


আর এ জন্যই রাসুলুল্লাহ ৯ উপরিউক্ত বাক্যটিকে জান্নাতের রত্বভান্ডারসমূহের 
মধ্য থেকে একটি রত্নুভান্ডার বলে উল্লেখ করেছেন। 


৪. সহিহ বুখারি : ৭৫৩৬ 
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তুমি বলো ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। কারণ, তা জান্নাতের 
রত্বভান্ডারসমূহের মধ্য থেকে একটি রত্বভান্ডার।" 


তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অর্থ হলো রব হিসেবে আল্লাহর এককত্ব অক্ষুণ্ন রাখা 
বা আল্লাহর কার্যাবলি, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাঁকে একক বলে বিশ্বাস করা। ‘রব’ 
এমন একটি সর্বমমী ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, অন্য ভাষায় তার প্রতিশব্দ 
খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে এর অর্থ যদিও প্রতিপালক করা হয়, 
কিন্তু এর ব্যাপকতার মধ্যে প্রভু, অষ্টা, সত্বাধিকারী, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, 
পরিকল্পনাকারী, লালন-পালনকারী, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি অর্থও 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অর্থ হবে সৃষ্টি, মালিকানা, 
রিজিক দান, জীবন-মৃত্যু প্রদান, গোটা জগৎ ও সকল বিষয়-আশয় নিয়ন্ত্রণ 
ও পরিচালনা, সার্বভৌমত্ব, আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, উপকার- 
অপকারের ক্ষমতা, বিপদ-সংকট থেকে পরিত্রাণ দেওয়া ইত্যাদি অধিকার ও 
কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর-_এ সাক্ষ্য দেওয়া এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর কোনো 
অংশীদার নেই__এ কথা সত্যায়ন করা। কুরআন মাজিদে এ বিষয়গুলো 
বারবার বিবৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : 


সৃষ্টি ও তত্ত্বাবধান : 
5B EH দক E YE dh 
আল্লাহ সকল কিছুর ্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তন্বাবধায়ক।* 
রিজিক বা জীবিকা : 
Bd FLANGES YC 
পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়।' 


৫. সহিহ বুধারি : ৬৩৮৪ 
৬. সুরা মুমার, ৩৯: ৬২ 
৭. সুরা হুদ, ১১: ৬ 
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VISIT 


কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব : 


BS dG E ৫৩1814555১4 4৫৬ 
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ক্ষমতা দান করেন আর যার থেকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে 
ইচ্ছা করেন, সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন, লাঞ্ছিত করেন। যাবতীয় 
কল্যাণ আপনার হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনিই 
রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। 
আপনিই নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু বের করেন এবং প্রাণবান বস্তু থেকে 
নিষ্প্রাণ বস্তু বের করেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবনোপকরণ 
দান করেন।” 
2 গউ5% 495 এন 5৪ ওয়া ৩ 


কল্যাণের আধার হয়েছেন সেই সত্তা, যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা। আর তিনি 
সবকিছুর ওপর পূর্ণ শক্তিমান।* 


জীবন ও মৃত্যু : 
2৮015505552 এ এও 


যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।১ 


৮. সুরা আলে ইমরান, ৩: ২৬-২৭ 
৯. সুরা মুলক, ৬৭ : ১ 
১০, সুরা মুলক, ৬৭ : ২ 
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বা দেব ক্ষমতা আলীহ ছাড়া আর কারও নেই। তিনিই এ বিধান 


কহ যে, ভোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। এটাই সরল 
সথ কিছ ভবিকাংশ মানুষ তা জানে না।৯ 
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জল্চবুহ ও পৃথিবীর রাহ আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করেন৷ 
হক জল কন্যাসন্তান লান করেন এবং যাকে চান পুত্রসন্তান দান করেন। 
হব পুত ও কন্যা উল নিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা করেন, বন্ধ্যা করে 
লে ঈম্চই তিন সবক, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।* 


দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাজত্ব এবং ক্ষমতায় কোনো অংশীদার বা সহযোগী 
প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো শরিক নেই বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।* 


বান্দা সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করে। আর এর মাধ্যমে সে তার তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর 
সাক্ষ্য নবায়ন করে। যেকোনো ইবাদতধন্ী কাজ কিংবা সাধারণ বৈধ কাজে 
আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা সুন্নাহ। পক্ষান্তরে কোনো গোনাহের 
নামান্তর। আমাদের দেশে কুফরি সংবিধানের শুরুতে আল্লাহর নাম থাকা হবে 
কি না__এ নিয়ে আন্দোলন চলেছিল। অথচ আল্লাহর নাম থাকলেও কিন্ত 
কুফরি সংবিধান বৈধ হয়ে যেত না। সংবিধানের সুস্পষ্ট কুফরি ধারাগুলো নিয়ে 
সচরাচর আন্দোলন হতে দেখা যায় না। কারও কারও হয়তো ধারণা, আল্লাহর 
নাম বহাল থাকলে ভেতরে যা-ই থাকুক-না কেন, সবকিছু পবিত্র হয়ে যাবে। 
অথচ বিসমিল্লাহর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা। আর 
এই কুফরি সংবিধানে সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয়েছে জনগণকে। বিসমিল্লাহর 
মাধ্যমে আইন ও বিধানপ্রণেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহকে। অথচ 
এই কুফরি সংবিধানে আইন ও বিধান প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে 
পার্লামেন্টকে। বিসমিল্লাহর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার দীন তথা ইসলামের 
প্রতি নির্ধিধ আত্মসমর্পণ। আর এই কুফরি সংবিধানে জনগণের দীন নির্ধারণ 
করা হয়েছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে। কেউ 
বিসমিল্লাহ বলে ব্যভিচার শুরু করলে তাকে অতি মন্দ নজরে দেখা হয় ঠিকই; 
কিন্ত বিসমিল্লাহ বলে কুফরি ও শিরকি ধারা-উপধারাসংবলিত সংবিধান দেখে 
কারও আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে না। এটাকে সুন্নাহবিরোধী কোনো 


১৩. সুরা ইউনুস, ১০ : ১০৭ 


১৪. উদাহরপতন্থরূপহষ্টব্য_ সূরা লুকান, ৩১: ১১: সুরা মুলক, ১৭: ২১ 
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কর্মপন্থা মনে হয় না। সব ব্যাপারে প্রতীকী নিদর্শন পেয়েই কেমন যেন আমরা 
খুশি হয়ে যাই। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কথাটা শুনলেই আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে 
যায়। অথচ আদতে অসংখ্য অগণিত মৌলিক কুফরি আইনকানুন ও বিধান- 
সংবিধানের আলোকে যে দেশ চলছে-_সে দিকে কারও দৃষ্টিই আকর্ষিত হয় 
না। থেমিস দেবীর ভাস্কর্য নিয়ে গণআন্দোলন হতে দেখা যায়। কিন্ত ভেতরের 
কুফরি বিচারব্যবস্থার পরোক্ষ মূর্তি নিয়ে কেউ টু শব্দও উচ্চারণ করে না; পাছে 
না আদালতের সঙ্গে বেয়াদবি হয়ে যায়। দেশে অন্তত একটি শরয়ি আদালত 
প্রতিষ্ঠা করা হোক-_এ দাবি নিয়েও কাউকে সরব হতে দেখা যায় না। আল্লামা 
ইকবাল বলেন: 


ইন তাজা খোদাওউ মে বড়া সব সে ওয়াতান হ্যায়, 

জো পয়রহন উস কা হ্যায়, ও মিল্লাত কা কাফন হ্যায়! 

“এই তাজা মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো দেশ। 
তার বসন হলো ওই বন্তরখণ্ যা ধর্মের কাফনের কাপড়।' 


বিসমিল্লাহ শুধু একটি বাক্য বা দুয়াই নয়; বরং বিসমিল্লাহ একটি আকিদা, 
একটি চেতনা, একটি আদর্শ এবং একটি সাক্ষ্যের ঘোষণা। কোনো কাফির 
যেমন এই বাক্য পড়ার দ্বারা সুন্নাহ পালন হয় না, একই ভাবে তাওহিদুর 
রুববিয্যাহ লঙ্ঘনকারীদের মুখেও বিসমিল্লাহ উচ্চারিত হলে তা সবিশেষ 
উপকারিতা বয়ে আনে না। কারণ, স্বীকৃত মূলনীতি হলো, শর্ত অবিদ্যমান হলে 
ছকুমও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিসমিল্লাহ তার পাঠকারীর তখনই উপকার করবে, 
যখন পাঠকারী তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হবে। 


এখানে একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক। ফাঁসির আগের রাতে সায়্যিদ কুতুব 
(রাহিমাহল্লাহ)-কে কালিমা পড়ানোর জন্য জেলের ইমামকে পাঠানো হলো। 
জেলের ইমাম এসে সায়্যিদ কুতুবকে কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। 


তাকে দেখে সায়্যিদ কুতুব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী জন্য এখানে 
এসেছেন? 
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ইমাম বললেন, আমি আপনাকে কালিমা পড়াতে এসেছি। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করার আগে আসামীকে কালিমা পড়ানো আমার দায়িত্ব। 


সায়্যিদ কুতুব বললেন, এই দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে? ইমাম বললেন, 
সরকার দিয়েছে 


সায়্যিদ কুতুব বললেন, এর বিনিময়ে কি আপনি বেতন পান? 
ইমাম বললেন, হ্যাঁ, আমি সরকার থেকে বেতন-ভাতা পাই। 


তখন সায়্যিদ কুতুব ঞ বললেন, কী আশ্চর্য! যেই কালিমা পড়ানোর কারণে 
আপনি বেতন-ভাতা পান, সেই কালিমার ব্যাখ্যা মুসলিম উম্মাহকে জানানোর 
অপরাধেই আমাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে! আপনার কালিমা আপনার রুটি জোগায় 
আর আমার কালিমা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলায়। 


আল্লাহর সাহায্য 


মুমিন বান্দা কেবল আল্লাহরই ওপর ভরসা করে। শরিয়াহর নির্দেশ হিসেবে 
সে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে ঠিক, কিন্ত কখনো সেগুলোর ওপর 
নির্ভরতা রাখে না। তার ভরসা ও নির্ভরতা থাকে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা মহান 
আল্লাহর ওপর। আল্লাহ তাআলা বলেন : 


Led BH 
যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।* 


বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। কারণ, 
একমাত্র তিনিই বান্দার ভরসাস্থল। আর আল্লাহ তাআলা কোনো সাহায্যপ্রাথীকে 
ফেরান না। তিনি বলেন: 


১৫. সুরা তালাক, ৪০; ৩ 
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তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা 
অহংকারবশত আমাকে ডাকার ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তারা ধিক্কৃত 
অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।৯ 


33454441950) 485259551%8182 4৯ 
আমি আহানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। সুতরাং 


বান্দারা যেন আমার কাছে প্রার্থনা করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে; যাতে 
তারা সুপথপ্রাপ্ত হতে পারে। 


> 


তবে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসার অজুহাত দেখিয়ে কাজকর্ম বাদ দিয়ে 
নিষ্রিয় হয়ে থাকার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন : 
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তোমরা কুফফার গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের 
শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান 
করবেন এবং তিনি মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন।” 


আল্লাহ তাআলা এখানে মুমিনদের লড়াই করার আদেশ দিচ্ছেন। অথচ তিনি 
চাইলে ঘুমিনরা লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়াই কুফরি শক্তিকে 
পরাজিত ও পরাভূত করতে পারেন। এতৎসত্ত্েও আল্লাহ তাআলা মুমিনদের 
ওপর লড়াই করাকে ফরজ করেছেন। কারণ, এক হলো আল্লাহর কুদরত 
(ক্ষমতা)। আরেক হলো আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ (শৃত্খলা)। তিনি চাইলে 


১৬, সুরা গাফির, ৬৫: ৬০ 
১৭, সুরা তাওবা, ৯: ১৪ 
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তো সবকিছুই করতে পারেন। কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষতাবান। তিনি 
চাইলে তো সকল পথভ্রষ্টকে সুপথপ্রাপ্তে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ 
তাআলা তা করবেন না। এটা আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ পরিপন্থী। কারণ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সেই দুনিয়ায় সবকিছুকে কোনো উপকরণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। 
তিনি সবাইকে বাধ্য করে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করলে তো এই পৃথিবী 
আর পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে না। জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে মানুষ 
প্রেরণেরই আর অর্থ থাকবে না। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। 
আল্লাহ মানুষকে তা দিয়েছেন। আর তিনি সবার ভাগ্যে পরিবর্তন আনেন। 


০৪] (495 GI এ 
সেই দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে অদল-বদল করি।* 


আজ মুসলমানদের হাতে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। অথচ এককালে তারা নেতৃত্ব 
দিয়েছে এ পৃথিবীর। বর্তমান দুনিয়ার পরাশক্তি হলো ইউরোপ-আমেরিকা। 
অথচ অতীতে কখনো নেতৃত্বের বাগডোর তাদের হাতে উঠেছিল বলে আমার 
জানা নেই। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়ের ভাগ্যে 
পরিবর্তন আনেন না, যতক্ষণ-না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন 
করে। এটা আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ। কুরআনে এসেছে: 
1658 20900951546 508 87854 NBS 
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নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, 
যতক্ষণ-না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন 
কোনো জাতির ওপর কোনো বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা 
সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া মানুষের কোনো রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না।৯ 


১৮. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৪০ 
১৯. সুরা রা'দ, ১৩:১১ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ২৩ 


আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ সাহাবিরা বদর প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়াই 
কাফিরদের পরাজিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সাহাবিগণ 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, রাসুলুল্লাহ ৯%& তাঁর সামনে অবনীত হয়ে প্রার্থনা করে 
বলেছেন: 
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‘হে আল্লাহ.আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমার জন্য তা 
বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা 
দান করুন। আপনি যদি ইসলামের অনুসারীদের এই দলকে ধ্বংস করে দেন, 
তাহলে জমিনে আর আপনার ইবাদত হবে না।"* 


মুসলমানরা যখন শরিয়াহ নির্দেশিত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ 
তাআলা তাদের সাহায্য করলেন। আকাশ থেকে ফেরেশতাদের বাহিনীও 
অবতীর্ণ করলেন। সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: 


তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদের পরীক্ষা করার 
উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি। ... 
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তখন বললাম, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমি যদি এ কাজ করি, তাহলে তারা 


২০. সহিহ মুসলিম: ১৭৬৩ 


২৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


তো আমার মাথা ভেঙে রুটির মতো টুকরে৷ টুকরো করে ফেলবে!” আল্লাহ 
তাআলা বললেন, “তারা যেভাবে তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তুমিও ঠিক 
সেভাবে তাদের বহিষ্কার করো। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আমি তোমাকে 
সাহায্য করব। (আমার পথে) ব্যয় করো, তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। তুমি 
একটি বাহিনী প্রেরণ করো, আমি অনুরূপ পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ করব, যারা 
তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে 
তাদের সাথে লড়াই করো।”৯ 


সুতরাং এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, বান্দার সাহায্য প্রার্থনা তখনই কাজে দেবে, 
যখন সে তার শর্ত পূরণ করবে। এ জন্যই প্রত্যেক কাজের শুরুতে আল্লাহর 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কারণ, কাজ করা, উপায়-উপকরণ অবলম্বন 
করা শরিয়াহর শিক্ষা কিন্তু স্রেফ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার দ্বারাই সফলতা 
আসা অনিবার্য নয়; বরং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বান্দা নিঃস্ব ও অসহায়। 


“বিসমিল্লাহ-এর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার যে ধারা সূচিত হয়েছে, তা একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দা যদি আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে আশাহীন হয়ে 
যায়, তখন দীন পালন তার জন্য দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। সে তখন ইসলাম পালনের 
জন্য এমন-সব কিম্তৃতকিমাকার পন্থা অবলম্বন করে, যাতে রহমানও সষ্বষ্ট 
থাকে এবং শয়তানও অসন্তুষ্ট না হয়। 


হজ ভী কিয়া কা'বা কা, 
গঙ্গা কা আশনান ভী। 
রাজি রাহে রাহমান ভী, 
খোশ রাহে শয়তান ভী। 


আজকাল যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, তাদের অনেকেও নিজেদের 
দৃষ্টিকে আল্লাহর থেকে সরিয়ে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখে। অথচ আল্লাহর সাহায্যই মূল কথা। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ তার 
উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্যকে উপলক্ষ্যের স্থানেই রাখা উচিত। উপলক্ষ্যকে 


২১, সহিহ মুসলিম : ২৮৬৫ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ২৫ 


লক্ষ্যে পরিণত করলে কিংবা উপলক্ষ্যের পেছনে পড়ে লক্ষ্যের কথা ভুলে 
গেলে কখনো সফলতার দেখা পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য 
আদর্শ বানিয়েছেন তাঁর প্রিয়নবির জীবনাদর্শকে। আমাদের সফলতা রেখেছেন 
সেই মহামানবের সুন্নাহতে। মুমিনের দায়িত্ব শুধু এতটুকুই যে, সে জীবনের 
সবক্ষেত্রেপ্রিয়নবির সুন্নাহর অনুসরণ করবে আর একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে 
নিজের নির্ভরতা ও ভরসাস্থল বানাবে। কিন্ত আজ আমরা কথিত হিকমাহর 
নামে প্রিয়নবির সুন্নাকে জলাপ্জলি দিয়ে অহর্নিশ ছুটে চলছি ধু-ধু মরীচিকার 
পেছনে। মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ গ্রন্থের লেখক বলেন : 


“সকল গোষ্ঠী তিনটি বিষয়কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় : 


১. সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা 
২, বন্তগত প্রস্তুতির অবিদ্যমানতা 


৩. শত্রুর সংখ্যাধিক্য, ভয়ানক অস্ত্রশক্তি এবং অসাধারণ রণপ্রস্তুতির 
সামনে টিকতে না পেরে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা। 


অথচ এ বিষয়গুলো কখনোই অজুহাত হতে পারে না। সদস্যা-সংখ্যার স্বল্পতা 
তো এ জন্য অজুহাত হতে পারে না যে, মক্কায় তেরো বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ 
স্-এর সাহাবিরা সব ধরনের কষ্ট সয়েছেন। আমাকে বলো, তাদের সংখ্যা 
কত ছিল? এরপরও কি রাসুলুল্লাহ % তাদের নীরব থাকার, সন্ধি করে 
নেওয়ার, বন্তবাদী পৃথিবীর বেশি থেকে বেশি উপকার অর্জনের দিকে অভিমুখী 
হওয়ার এবং শত্রুদের সঙ্গে মিলে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন? তিনি 
কি তাদের কাফিরদের ধোঁকায় রেখে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলোর ওপর 
নিয়ন্ত্রণ লাভের উৎসাহ দিয়েছেন? নাকি রাসূলুল্লাহ 3 সাহাবিদের তোমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনাগুলোর মতো কোনো সুদৃঢ়-সুসংহত পরিকল্পনা করে 
দিয়েছিলেন? পক্ষান্তরে তোমাদের পরিকল্পনাগুলোর অবস্থা তো আমরা 
সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি এবং তার ফলাফল পুরোপুরিই ভোগ করছি। 


২৬ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


০০৬, 


অপরদিকে মুহাম্মাদ %৫-এর দাওয়াতের ফলাফল তো কোনো চ্ষুম্মানের 
দৃষ্টিপটে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তার সাথে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাহাবিদের এক 
কাফেলা, যাদের ভয়ে রোম এবং পারস্য আতঙ্কিত হয়ে উঠত__যে রোম এবং 
পারস্য ছিল তৎকালীন পরাশক্তি, তোমাদের এ যুগে যেমন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া 
হলো দুনিয়ার পরাশক্তি। আবু সুফিয়ানের সাথে রোমসম্রাট হিরাক্রিয়াসের 
প্রশ্নোত্তর এবং তা থেকে হিরাক্লিয়াস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল__তা 
থেকে সেই অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। 


সহিহ বুখারির দীর্ঘ হাদিসে বিবৃত হয়েছে : 


তার অনুসরণ করে, নাকি সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই 
তার অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এই শ্রেণির লোকেরাই হন রাসুলগণের 
অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কি না? 
তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণ এরূপই সন্ধি ভঙ্গ করেন না। তুমি যা 
বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার দু-পায়ের নিচের জায়গার 
অধিকারী হবেন।৯ 


হিরাক্লিয়াসের সুগভীর জান এবং তার দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ করো__সে 
রাসুলুল্লাহ && এর বিজয়লাভের ঘোষণা দিচ্ছে, অথচ এটা তার জানা যে, এই 
নবির অধিকাংশ অনুসারী নিতান্ত সাধারণ লোক। সে নবির রপপ্রস্তুতি, শক্তি 
এবং বাহিনী সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করেনি। 

আখের নবি *৫-এর দীনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নাকি তা হয়নি? 


হাঁ, দীন ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা যুক্তরষ্ট্র-রাশিয়ার 
সমকক্ষ রোম-পারস্য শাসন করেছিল। 


২২, : সহিহ বুখারি: ৭ 
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কিন্তু তোমরা যেহেতু মিল্লাতে ইবরাহিম ত্যাগ করেছ, তার বিরোধিতায় সরব 
হয়েছ, ভিন্ন কোনো আদর্শ গ্রহণ করেছ, নিজেদের ধারা বদলে ফেলেছ আর 
মিল্লাতে ইবরাহিমের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টায় রত হয়েছ, 
তাই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলব যে, কিছুতেই তোমাদের প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। 


যদি বলো, কেন আমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না? 


আমরা বলব, তোমরা ধোঁকার পথকে নিজেদের পরিকল্পনার অংশ বানিয়ে 
নিয়েছ, অথচ রাসুল 3% এবং তার অনুসারীরা কখনো ধোঁকার পথে হাঁটেননি। 


তোমরা নিজেদের সংগঠনের জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষমতাধর শ্রেণি 
এবং শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের সদস্যদের বেছে নিয়েছ, অথচ রাসূলুল্লাহ :-এর 
অনুসারীরা ছিল দুরবল।' রাসূলুল্লাহ & ছিলেন মানুষদের মধ্যে পার্থক্যকারী'_ 
যেমনটি সহিহ বুখারির উদ্ধৃতিতে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি তার 
সাহাবিরাও নিজ প্রতিপালককে কিয়ামাতের দিন বলবে : “হে আমাদের 
প্রতিপালক, আমরা মানুষদের থেকে আলাদা হয়েছি এমতাবস্থায় যে, তাদের 
প্রতি আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড।' 


একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা জাতীয়তার সারিতে সহাবস্থানে চলে 
আসুক, সম্মানজনক পদসমূহ অধিকার এবং ধোঁকার মাধ্যমে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ 
স্থাপনাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা তোমাদের সহযোগী হয়ে 
যাক যাতে তোমরা নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হও। 


অথচ রাসূলুল্লাহ 3 তার প্রকাশ্য মানহাজকে দৃপ্তকঠে ঘোষণা করে, মানুষের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করে দেখিয়েছেন। তার সাহাবিদের মধ্য থেকেও শহিদ হয়েছে মাত্র গুটিকয়েক 
প্রাণ, বন্দীর সংখ্যা তো নিতান্ত স্বল্প। 
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তোমরা নিজেদের বিশ্বাসকে গোপন রাখো, মুশরিকদের সারিতে প্রবেশ করে 
এঁক্যের বন্ধনেও আবদ্ধ হও, সবধরনের চাল প্রয়োগ করো, এতৎসত্বেও 
নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হও না। অথচ এই ধোঁকার 
আন্দোলনে তোমাদের হাজার ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে। বাস্তবতা 
হলো, তোমরা এখনো পর্যন্ত নবিজি খ৫-এর এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করোনি : 


“মুমিন এক গর্তে দুবার দংশিত হয় না।' 
আমরা তোমাদের সে কথাই বলব, ইমাম মালিক :& যা বলেছিলেন: 


“এই উম্মাহর শেষভাগের লোকেরা কিছুতেই সংশোধিত হতে পারবে 
না, তবে সেই উপাদানের মাধ্যমে পারবে, যার মাধ্যমে প্রথম ভাগের লোকেরা 
সংশোধিত হয়েছিল।' 


আর নবিজি 4 তো বলেছেন: 


“আমার উম্মাহর এক দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা 
তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, 
যাবৎ-না আল্লাহর নির্দেশ আসে।’* 


বদর যুদ্ধে শক্রবাহিনী যখন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন নবি 
ফু আল্লাহ তাআলার হুকুমে একমুঠো মাটি ও কাঁকর তুলে কাফিরদের দিকে 
নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সেই ধুলা শক্রবাহিনীর সবার 
চোখে-মুছে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে তাদের মধ্যে হই-চই পড়ে যায়। সুরা 
আনফালে আল্লাহ সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন: 
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২৩. সহিহ বুখারি : ৭৩১১; সহিহ মুসলিম : ১৯২১ 
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তোমরা তাদের হত্যা করোনি; বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছিলেন এবং 
আপনি যখন তাদের ওপর (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি তা 
নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর (তা তোমাদের 
হাত দ্বারা করিয়েছিলেন) তার মাধ্যমে মুমিনদের উত্তম প্রতিদান দেওয়ার 
জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।» 


বিসমিল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়ে যায়, তুমি যখন কাজ শুরু করবে, তখন 
আল্লাহর নামে শুরু করো। তার প্রতি বিনীত এবং সাহায্যপ্রার্থী হয়ে শুরু 
করে তুমি তো শুধু চেষ্টাই করতে পার। পরিপূর্ণতা তো আল্লাহর হাতে। 
তুমি তোমার অংশটুকু সম্পন্ন করো, বাকিটা আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দেবেন। 
আল্লাহর নামে বৃক্ষ রোপণ করো, তার নির্দেশনা হিসেবে বৃক্ষের পরিচর্যা 
করো, এগুলো ঠিকভাবে সম্পন্ন করলে আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ নিজ 
অনুগ্রহে বৃক্ষে ফল এনে দেবেন। তুমি বিপ্লবের সূচনা করো, বিপ্লব সুদৃঢ় 
করার জন্য নিজের সর্বোচ্টটুকু পেশ করো, আল্লাহ ইনশাআল্লাহ সফলতা 
দান করবেন। আজও যদি বদরের সেই ৩১৩ জনের ভরসা ও বিশ্বাস আমরা 
অবলম্বন করতে পারি, তাহলে বিশ্বের সকল তাগুতি পরাশক্তি মুসলমানদের 
সামনে পদানত হতে বাধ্য। ইমানের বলে বলীয়ান আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে 
ফের কম্পিত হবে সারাবিশ্ব 
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আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া 


অন্যদের ভয় দেখায়! আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে পথে আনার 
কেউ নেই।« 


২. সুরা আনফাল, ৮ : ১৭ 
২৫. সুরা মুমার, ৩১: ৩৮ 


৩০ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


সকল প্রশংসা আল্লাহর 


এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর একক 
রুবুবিয়্যাহর (প্রভুত্বের) ঘোষণা দিয়েছেন। নিজেকে গোটা বিশ্বজগতের প্রভু 
বলে অভিহিত করেছেন। আর এ কারণে যাবতীয় প্রশংসাকে নিজের দিকে 
সম্বন্ধিত করেছেন। কারণ, চিত্রের প্রশংসা মূলত চিত্রকরেরই প্রাপ্য। গোটা 
যেকোনো প্রশংসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁরই দিকে সম্বন্ধিত। 


আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাহর সামনে গোটা সৃষ্টি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ 
করে। আল্লাহ বলেন : 
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তারা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কিছু অনুসন্ধান করছে? অথচ ইচ্ছায় 
হোক বা অনিচ্ছায়, তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে যা 
কিছু রয়েছে তা সবই এবং তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।* 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া & বলেন: 


“আল্লাহ তাআলা এখানে সৃষ্টিজগতের সকলের আত্মসমর্পণের কথা 
উল্লেখ করেছেন- তা স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়ে । কেননা, সৃষ্টিজগতের 
সবকিছু পরিপূর্ণভাবে তাঁরই ইবাদত করে থাকে; চাই কেউ তার স্বীকৃতি 
দান করুক কিংবা তা অস্বীকার করুক। তারা সকলেই তাঁর কাছে খণী, 
তাঁর দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তারা তাঁর কাছে 
আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ যা চেয়েছেন, যা তার তাকদিরে নির্ধারিত করেছেন 
এবং যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সৃষ্টিজগতের কারওই তা থেকে বের হওয়ার 


২৬. সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৩ 


সাধ্য নেই। আর তিনি ছাড়া কারও কোনো ক্ষমতা নেই। তিনি সৃষ্টির সকলের 
প্রভু ও প্রতিপালক, তাদের মালিক। তিনি যেভাবে চান, সেভাবে তাদের 
পরিচালিত করেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের ্রষ্টা, তাদের অস্তিত্ব ও অবয়ব 
দানকারী। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে, সবই তাঁর দাস, তাঁর সৃষ্টি, তাঁর 
দেওয়া প্রকৃতির ধারক, তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর অনুগত ও অবনত। আর তিনি 
পবিত্র ও মহান একক সত্তা, সবকিছুর অস্তিত্ব ও আকৃতি দানকারী মহান 
পরাক্রমশালী শ্রষ্টা।' 


আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিকুলের একমাত্র প্রভু এবং তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে 

সত্যিকার অর্থে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই। রাসুলুল্লাহ ৯ এর সুন্দর 

ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন : 

5919%8; 0558825৬4৬1 89 51459 
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“জেনে রেখো, সকল মানুষও যদি তোমাকে সাহায্য করার জন্য এক হয়, তবে 
তারা তোমার জন্য কেবল ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্‌ তোমার 
জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন। একইভাবে সকল মানুষ যদি তোমার ক্ষতি করার 
জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তবে তারা কেবল ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু 
তোমার প্রতি ঘটবে বলে তিনি পূর্বেই লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেওয়া 
হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।'" 


তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এ এমনই এক প্রাকৃতিক 
বিধান, যে ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নি্ধিধ স্বীকারোক্তি প্রদান করার 
ক্ষেত্রে অংশীদার রয়েছে মুমিন এবং কাফির, পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠ সকলেই; 
বরং ইবলিস ও জাহান্নামবামীরাও এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে। 


২৭. সুনানুত তিরমিডি : ২৫১৬ 


৩২. | সুরা ফাতিহার আলোকে 


SH IES 


হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে অবকাশ দিন সে দিন পর্যন্ত, যে দিন 
এ মানুষেরা পুনরুখিত হবে।* 


সে এও বলেছিল, 


sf 32 tT. ofl ১ এ eats atic ৮৮ নি 
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হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, তাই আমি 


কসম করছি যে, আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং 
তাদের সকলকে বিপথগামী করব।৯ 


সে আরও বলতে লাগল, 


১০৪৭5) LAS ৫5৫ ওক ৩40৪ 


বলুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা দান করেছেন! 
আপনি যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন তবে আমি তার 


বংশধরদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলের চোয়ালে লাগাম পরিয়ে 
দেব। 


এ ছাড়াও তার মুখনিঃসৃত অনেক বাক্যই রয়েছে, যাতে সে এ কথার স্বীকৃতি 
দিয়েছে__আল্লাহ তার প্রতিপালক, আল্লাহ সে এবং অন্য সকলের শ্রষ্টা। 


২৮. সুরা সোয়াদ, ৩৮ : ৭৯ 
২৯. সুরা হিজর, ১৫ : ৩৯ 
৩০. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭ : ৬২ 


জাহারামবাগাদেরও একই অবস্থা| কুরআনে এসেছে : 


85256) ৬৩৬৮ SS ৫5৪৫০ ৬৪ ৫9৫ 

৩১] BS Git 
তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ওপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে 
গিয়েছিল এবং আমর! ছিলাম বিপথগাগী। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি 


আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করুন। এরপর পুনরায় যদি আমরা সেই কাজই 
করি তবে অবশ্যই আমর| জালিম হব।* 


আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন: 


Ws FUG Bus rf 0 fe i 8০55 
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স্মরণ করো সেই দিনের কথা, যখন জাহান্নামবাসীদের তাদের প্রতিপালকের 
সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা (অর্থাৎ এই দ্বিতীয় জীবন) 


কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই! আল্লাহ 
বলবেন, তবে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, যেহেতু তোমরা কুফর করতে।” 


স্রেফ এ প্রকারের তাওহিদ জান্নাতি এবং জাহান্নামির মধ্যে পার্থক্য করে না 
এর মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিনও হয় না। যেমন, আল্লাহ বলেন : 


SS hs Nh HT Ga 


অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকেও 
লিপ্ত থাকে।* 


৩১, সুরা মুমিনুন, ২৩ : ১০৬-১০৭ 
৩২, সুরা আহকাফ, ৪৬: ৩৪ 
৩৩. সুর! ইউসুফ, ১২: ১০৬ 


৩৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


কারণ, ঘুশরিকরাও স্বীকার করত-_আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং জীবিকা 
প্রদানকারী; এতৎসন্দেও তারা অন্যদের ইবাদত করত। আল্লাহ বলেন : 


21 514 BN 51901 ৬৫ 445৬) 


আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে সৃষ্টি করেছে আকাশসমূহ ও পৃথিবী, 
তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।” 


তিনি আরও বলেন : 
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আপনি বলুন, এই পৃথিবী এবং এতে যারা বাস করছে, তারা কার মালিকানায়, 
যদি জানো বলো। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা 
শিক্ষাগ্রহণ করবে না? বলুন, কে সাত আকাশের অধিপতি এবং মহান 
আরশের অধিকারী? তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বলুন, তবুও কি 
তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না? বলুন, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর পূর্ণ 
কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন আর তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় 
দিতে পারে না? তোমরা বলো, যদি তোমরা জানো। তারা অবশ্যই বলবে, 
সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর। বলুন, তবে কোথা হতে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?'* 


যদিও আমরা এমন এক যুগে বাস করি, যেখানে এই প্রাকৃতিক বিধান এবং 
অনস্বীকার্য বাস্তবতা অস্বীকার করতেও সুশীল শ্রেণির অনেককে তৎপর দেখা 
যায়। অথচ হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেক নবজাতক ইসলাম গ্রহণের 


৩৪. সুরা জুমার, ৩৯ : ৩৮ 
৩৫. সুরা মুমিনুন, ২৩ : ৮৪-৮৯ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ ৩৫ 


স্বভাবজাত যোগ্যতার ওপর জন্মগ্রহণ করে। মানুষকে যদি তার স্বভাবজাত 
প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে অবশ্যই তাওহিদের দিকে 
অভিমুখী হবে এবং রামুলগণের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে। হাদিসে এসেছে: 
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প্রত্যেক নবজাতক ইসলাম গ্রহণে স্বভাবজাত যোগ্যতার ওপর জন্মগ্রহণ করে। 
এরপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজারি করে, যেমন 
চতুষ্পদ জন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) 
কানকাটা দেখতে পাও?১ 


তাওহিদুর রুবুবিয্যাহর বিষয়টি মানবস্বভাবে প্রোথিত থাকলেও এবং এর 
ওপর অসংখ্য অগণিত দলিল বিদ্যমান থাকা সত্বেও অনেক হতভাগা এ 
বিষয়ে পদস্থলনের শিকার হয়েছে। কেউ তো সরাসরি আল্লাহর প্রভুত্বকে 
একেবারেই অস্বীকার করেছে, এমনকি তাঁর অস্তিত্বকেও স্বীকার করে 
নেয়নি। কেউ-বা মহান প্রতিপালকের কোনো বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রভুত্বের কোনো 
গুণকে অস্বীকার করেছে। আর কেউ আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য প্রভুত্বের 
কোনো বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ : যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, 
তারা আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য আল্লাহর থেকে সরিয়ে 


পার্লামেন্টকে প্রদান করেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রকে 
সার্বভৌম ঘোষণা করেছে। 


৩৬, সহিহ বুখারি: ১৩৮৫; সহিহ মুসলিম: ২৬৫৮ 


৩৯. | সুরা ফাতিহার আলোকে 


গ্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাগুতি রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান চারটি: 


১. সার্বভৌমত্ব 
২, সংবিধান 
৩. ভৌগোলিক সীমারেখা 
৪. জনসংখ্যা 


তাগুতি রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক থাকে জনগণ। 
সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তারা ভোটদান করে সংসদ সদস্য নির্বাচন 
করে। এভাবে ভোটের মাধ্যমে গোটা দেশের জনগণের ক্ষমতা নির্দিষ্ট-সংখ্যক 
সংসদ সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তারপর সংসদ সদস্যরা জনগণ 
কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হয়ে যায়। এভাবেই সংসদ 
গোটা দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের 
অনুচ্ছেদ ৭-এর ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে : 


এজাতন্ত্বের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার 
প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কতুর্ে কাকির হবে।” 


তাগুতি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হলো সংবিধান। এ সংবিধান তাদের 
কাছে আল্লাহর কিতাবের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিষয়ে যদি আল্লাহর 
কিতাবের সঙ্গে সংবিধানের সংঘর্ষ হয়, সে ক্ষেত্রে সংবিধান বহাল থাকবে। 
রাষ্ট্রপক্ষ তখন হয়তো আল্লাহর কিতাবকে অপব্যাখ্যা করবে, কিংবা প্রয়োজনে 
তা বাতিল করবে। কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে তারা সংবিধানের দ্বারস্থ 
হয় এবং এর আলোকে প্রমাণ পেশ করতে পারলে সকলেই তা মেনে নেয়। 
সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বললে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। 
জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিগীড়নসহ নানা রকম ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। 
এমনকি ফাঁসিও হতে পারে। আমাদের দেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭-এর ২ 
নম্বর ধারায় বলা হয়েছে: 


“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের 
সর্বোচ্চ আইন এবং অনা কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমগস 
হয়, তাহলে সেই আইনের যতখানি অসামওস্যাগৃর্ণ, ততখানি বাতিল হবে।' 


এরপর ৭-এর “ক'-তে বলা হয়েছে: 


(১) কোনো ব্যক্তি শক্তিএদশর্ন বা শক্তিএয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো 
অসাংবিধানিক গন্থায়_ 


(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত 
করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ এহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা 


(৭) এই সংবিধান বা ইহার কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আহা, বিশ্বাস 
বা প্রত্যয়পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগএহণ বা যড়যন্ত্র 
করিলে_ 


তাহার এই কার্য রাষ্ট্রঘোহিতা হইবে এবং এ ব্যক্তি রাষ্রজোহিতার অপরাধে 
দোষী হইবে৷’ 


অথচ আল্লাহর বিধানের সামনে নির্দিধ আত্মসমর্পণের নামই হলো ইসলাম। 
কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধানের সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করে, 
তাহলে সে মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। আল্লাহ বলেন : 


4৫ ০০34 tl; 
“আর আল্লাহই বিধান দেন। তাঁর বিধান প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।’* 


৩৭. সুরা রাদ, ১৩: ৪১ 


৩৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 
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“আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে অনুসন্ধান করব?অথচ 
তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার ভেতর যাবতীয় 
বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে পূর্বে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম, তারা 


নিশ্চিতভাবে জানত, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য নিয়ে 
অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং কিছুতেই তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না।'** 


3১5১8 ৩৬৩4০ ৩৫ ৬০৮ SAS Tol is 


“তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? অথচ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 
জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?"* 


4৩ 9১৫$ ES 10590 £॥ এ 28 হও ৮55 ১৯ 
Neds 
‘তারপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো, তাহলে তা আল্লাহ 


ও রাসুলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি 
ইমান রাখো।"* 
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৩৮. সুরা আনআম, ৬: ১১৪ 
৩৯. সুরা মায়িদা, ৫ : ৫০ 
৪০. সুরা নিসা, ৪ : ৫৯ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৩৯ 


“আপনার প্রতিপালকের কসম, তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, তারপর আপনি 
যে ফায়সালা দেবেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না 
করবে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেবে।”* 
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“আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য 


নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। আর যে 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হলো।”” 


তাপ্ততি রাষ্ট্রের তৃতীয় মৌলিক উপাদান হলো ভৌগোলিক সীমারেখা; যাকে 
সংক্ষেপে দেশ বলা হয়।* এই দেশ রক্ষা করা তাদের নিকট দীন ও ইমান 
রক্ষা করার চেয়েও গুরুত্বপর্ণ। আর এ জন্য এটাকে ধর্মীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার 
জন্য একটি জাল হাদিস তৈরি করা হয়েছে। যা এ অঞ্চলের মানুষজনের প্রায় 
সকলেরই মুখস্থ রয়েছে। আমাদের অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও মঞ্চে তা বলে থাকে৷ 
আর তা হলো : ‘দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।”** 


কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন: 
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৪১, সুরা নিসা, ৪: ৬৫ 

৪২, সুরা আহজাব, ৩৩: ৩৬ 


৪৩. ছাতীয়তাবাদের কুফর সম্পর্কে জানার জন্য পড়ন--আলী হাসান উসামা রচিত ফিতনার বন্ধ্বনি। 
৪৪. এসব হাদীস নয় বইটির ১ম খণ্ডে এ জাল হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। 


bi | সুরা ফাতিহার আলোকে 
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তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে ও সংকর্ম করেছে, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে নিজ খলিফা বানাবেন, যেমন 
খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববরতীদের এবং তাদের জন্য তিনি সেই দীনকে 
অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং 
তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা দান 
করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। 
এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবৈধ সাব্যস্ত হবে। নামাজ কায়েম 
করো, জাকাত আদায় করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো; যাতে তোমাদের 
প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়। যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে, তুমি 
কিছুতেই তাদের মনে করো না, তারা পৃথিবীতে আমাকে অক্ষম করে দেবে। 
তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ ঠিকানা।* 


এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গোটা পৃথিবীর খিলাফত দেওয়ার ওয়াদা 
করেছেন। ইবাদতের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। দয়া ও 
অনুগ্রহ লাভ করার জন্য রাসুলের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। কাফিররা 
আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদাকে নস্যাৎ করতে পারবে না; কারণ, তারা তাকে 
অক্ষম করতে পারে না-_এ কথাটিও মুমিন বান্দাকে স্মরণ করে দিয়েছেন। 
এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গোটা পৃথিবীর 
খিলাফত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। তিনি কোনো আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের 
কথা উল্লেখ করেননি। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ প্র এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের 
যুগে যে পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে পর্যন্ত পুরোটা একই ইমারাহর 
অধীনে ছিল। তাই স্বদেশপ্রেম সত্তাগতভাবে মানুষের একটি প্রাকৃতিক ও 
স্বভাবজাত বিষয় হলেও শরিয়াহর দৃষ্টিতে এর স্বতন্ত্র কোনো গুরুত্ব নেই; বরং 
শরিয়াহর নির্দেশ হলো, যদি কোনো ভূখণ্ডে দীন ও ইমান ঠিক রাখা সম্ভব না 
হয়, তখন স্বদেশপ্রেম ত্যাগ করে হিজরত করে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার 


৪৫. সুরা নুর, ২১ : ৫৫-৫৭ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৯১ 


প্রমাণ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে হিজরত না করে বসে 
থাকলে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন : 
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নিজ সত্তার ওপর জুলুমরত থাকা অবস্থাতেই ফেরেশতারা যাদের প্রাণ সংহার 
করার জন্য আসে, তাদের লক্ষ্য করে তারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? 
তারা বলে, জমিনে আমাদের অসহায় করে রাখা হয়েছিল। ফেরেশতারা বলে, 
আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং 
এরূপ লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা অতি মন্দ পরিণতি।** 


এ আয়াতে নিজ সত্তার ওপর জুলুমকারী বলে সেই সকল লোককে বোঝানো 
হয়েছে, যারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেনি। 
মুসলিমদের ওপর যখন দারুল কুফর থেকে হিজরতের হুকুম আসে, তখন মক্কায় 

অবস্থানকারী মুসলিমদের জন্য মদিনায় হিজরত করা ফরজ হয়ে গিয়েছিল 
পি রা দার 
থাকা সত্বেও হিজরত না করলে তাকে মুসলিমই গণ্য করা হতো না। এ রকম 
কিছু লোকের কাছে যখন ফেরেশতারা প্রাণ সংহারের জন্য এসেছিল, তখন কী 
কথোপকথন হয়েছিল, এ আয়াতে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। 


রাসুলুল্লাহ 3 ও সাহাবিগণ মন্ধাকে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার কারণ 
শুধু পার্থিবই ছিল না; বরং সেই ভূমিতেই ছিল কাবা শরিফের মতো পবিত্র 
ঘর ও মসজিদুল হারামের মতো পবিত্র মসজিদ। এতৎসত্তেও তারা দীন ও 
ইমানের কারণে সবকিছু ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছেন। হিজরতের 
সময় মক্কার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপও করেছেন। কিন্তু দেশপ্রেমের দোহাই 
দিয়ে অথবা এক লাখ রাকাতের সাওয়াবের কথা বলে মক্কায় পড়ে থাকেননি। 


৪৬. সুরা নিসা, ৪: ৯৭ 


৪২. | সুরা ফাতিহার আলোকে 


এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দীন ও ইমান রক্ষার তাগিদে হিজরত অব্যাহত থাকবে। 


Gl 


“হিজরত বন্ধ হবে না, যতক্ষণ তাওবার সুযোগ বন্ধ না হবে। আর তাওবার 
সুযোগ বন্ধ হবে না, যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে।'*' 


অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ $ বলেন : 
99031495৩৫6 EE 9৮5010525৩১ Sf dy 


অচিরেই এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ হবে 
ছাগপাল; যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়া এবং বৃষ্টি বর্ষণের স্থান (জঙ্গল) সন্ধান 
করবে। ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য দীন নিয়ে সে সেই দিকে পালাবে।”*” 


এ হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, কোনো স্বদেশপ্রেম নয়; বরং ইমান 
ও দীন হেফাজত করাই ইমানের অঙ্গ। হ্যাঁ, দেশ যদি ইসলামি রাষ্ট্র হয়, অর্থাৎ 
দাবিতেই ভালোবাসা থাকবে। কারণ, মুমিনের ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার 
ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আল্লাহ যা ভালোবাসেন, মুমিনও 
তা-ই ভালোবাসে। আল্লাহ যা ঘৃণা করেন, মুমিনও তা-ই ঘৃণা করে। 


তাগুতি রাষ্ট্রের চতুর্থ মৌলিক উপাদান হলো জনগণ। তাগুতি রাষ্ট্রের সংবিধান 
অনুযায়ী এই জনগণই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের 
মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করে। পরবর্তী সময়ে নেতারা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত 


৪৭. আবু দাউদ : ২৪৭৯ 
৪৮. বুখারি : ১৯, ৭০৮৮ 


ক্ষমতাবলে এমপি-মন্ত্রী হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। এরপর 
তারা আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে। 


সুরা ফাতিহার প্রথম আয়াতটি এ সকল অসার চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণাকে 
নাকচ করে দেয়। কারণ, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হলেন গোটা সৃষ্টিজগতের 
রবা সার্বভৌমত্ব ও বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। তিনি তাঁর 
সর্বময় জ্ঞানের ভিত্তিতে বান্দার জন্য যা উপকার মনে করেন, তাকে তারই 
আদেশ করেন। একইভাবে তিনি তার জন্য যা কিছু ক্ষতিকর মনে করেন, 
সেগুলোকেই নিষিদ্ধ করেন। তাঁর মতো সর্বময় জ্ঞান এবং সার্বভৌম ক্ষমতাই- 
বা আর কার আছে! 


করছে। এই কুরআন তো বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়াত, সমগ্র বিশ্বমানবতার 
জন্য সঠিক পথনির্দেশ। আদি ও আসল ফিরআউন এবং তার প্রেতাত্মা হাল 
ভানানার নব্য কিরআউনদের মূল ভ্রান্তির অপনোদন আল্লাহ করে দিয়েছেন 
তার কালামের সর্বপ্রথম আয়াতেই। এরপরও যদি মানুষ বিবেক খাটায় এবং 
উপদেশ গ্রহন করে! 


আল্লাহ তাআলা এই যে গোটা বিশ্বচরাচর পরিচালনা করছেন, এসব তিনি এ 

জন্য করছেন না যে, কেউ তাঁকে বাধ্য করেছে কিংবা তিনি কোনো চাপের মুখে 

পড়েছেন। নাউুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সকল ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র; 

বরং তিনি নিজ দয়ার কারণে এ সবকিছু করছেন। আল্লাহ তাআলার দয়া সমগ্র 

সৃষ্টিকুলকেই পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ জ্ বলেন : 
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আল্লাহ তাআলার এক শ রহমত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রহমত তিনি সারা 
সৃষ্টির মধ্যে বন্টন করেছেন। এই একটি রহমতের কারণেই তারা একে অপরের 
প্রতি দয়াপরবশ হয়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এর দ্বারা জীব- 
জঙ্থ তার বাচ্চার প্রতি মমতায় উদ্ুদ্ধ হয়। তিনি অবশিষ্ট নিরানববইটি রহমত 
কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য রেখেছেন।” 


রহমান এবং রাহিম শব্দ দুটোর অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রহমান শব্দের 
অর্থ ব্যাপক দয়ার অধিকারী। আর রাহিম শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ দয়ার অধিকারী। 
আল্লাহ তাআলা রহমান। তাই তিনি সারাবিশ্ব, সমগ্র সৃষ্টিজীব, আগত-অনাগত 
সকলের প্রতিই দয়া করেন। তার দয়া ভোগ করে মুমিন এবং কাফির সকলেই। 
তাকে অস্বীকার করা সত্বেও পৃথিবীতে তিনি কাফিরদের শান্তিতে রাখেন_ 
এরচেয়ে বড় দয়া আর কী হতে পারে; যেখানে পৃথিবীতে কোনো রাষ্টরই রাষ্ট্রের 
সংবিধান অস্বীকারকারী ও বিদ্রোহীদের ক্ষমা করে না! এমনকি সহিহ হাদিসে 
এসেছে, রাসুলুল্লাহ % বলেন : 


BSNS 92) ৬৮ ও 
পৃথিবী মুমিনের কারাগার। কাফিরের স্বর্গ।** 


আল্লাহ বলেন : 
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সকল মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে যাবে__এই আশঙ্কা না 


৪১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৯৩; সহিহ বুখারি : ১০০০, ৬৪৩৯; সহিহ মুসলিম : ২৭৫২. 
০. সহিহ মুসলিম : ২৯৫৬ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৪৫ 


থাকলে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে 
দিতাম রুপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে, তাও (করে দিতাম রুপার)। আর 
তাদের সেই ঘরের দরজাগুলো এবং সেই পালক্কগুলোও, যাতে তারা হেলান 
দিয়ে বসে; বরং সোনার তৈরি করে দিতাম। প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থিব জীবনের 
সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট মুস্তাকিদের জন্য 
আছে আখিরাত।” 


এ জন্যই রহমান শব্দটি আল্লাহর সঙ্গে বিশেষিত। আল্লাহ ছাড়া আর কারও 
ক্ষেত্রে রহমান শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। যেমনিভাবে তার সত্তাগত নাম 
“আল্লাহ'-এর দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না, একইভাবে তার এই গুণবাচক 
নামটিরও কোনো দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না। 


দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার রহমান এবং রাহিম উভয় গুণই প্রকাশিত। এখানে 
তার দয়া পরিব্যাপ্ত এবং পরিপূর্ণ। কিন্তু আখিরাতে তিনি শুধু তাঁর রাহিম 
গুণটির প্রকাশ ঘটাবেন। সেখানে তিনি কাফির-মুশরিকদের প্রতি তাঁর দয়ার 
প্রকাশ ঘটাবেন না; বরং তিনি তাদের নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামের দ্বলত্ত 
অগনিকৃণ্ডে; যেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। কখনোই তাদের সেখান থেকে 
মুক্তি মিলবে না। সেখানে তাদের কোনো মৃত্যুও হবে না। অনন্তকাল ধরে তারা 
তাদের অপরাধের শাস্তি পেতেই থাকবে। এমনকি কোনো আক্ষেপই তাদের 
কোনো কাজে আসবে না। 


কিছু মানুষ বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম রয়েছে, সবগুলো ধর্মই 
বোধহয় সঠিক। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ- 
নরক দান করবেন। কিন্তু এটি একটি অবাস্তব ধারণা বৈ কিছু নয়। কারণ, 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন: 


(31495 AS 
নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হলো ইসলাম।* 


৫১. সুরা জুধরুফ, ৪৩ : ৩৩-৩৫ 
৫২, সুরা আলে ইনরান, ৩ : ১৯ 
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যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অনুসন্ধান করবে, কখনোই তা গৃহীত 
হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।** 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কারও কারও ধারণা, দীন বলতে বোধ হয় শুধু ধর্মকেই 
বোঝায়। যেমন : হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদিধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি। কিন্ত বাস্তবতা 
হলো, যেকোনো কুফরি ও বাতিল মতবাদ-মতাদর্শকেই দীন বলে অভিহিত 
করা হয়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন : 


JAE SS Bs SIG ৯2151556547 
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“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক রয়েছে, যারা তাদের জন্য দীনের এমন-সব 
শরিয়াহ প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি 


মীমাংসাকর বাণী স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারটা চুকিয়েই দেওয়া 
হতো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।”** 


এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের তৈরি করা বিধানকে শরিয়াহ বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, শরিয়াহ অর্থ হচ্ছে অনুসৃত পথ; তা সত্য হোক 
কিংবা মিথ্যা। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, কাফির-মুশরিকদের তৈরি করা 
বিধান-সংবিধান স্বতন্ত্র শরিয়াহ এবং স্বতন্ত্র ধর্ম। যার সঙ্গে ইসলামের কোনো 
সম্পর্ক নেই। এ কারণেই উপরিউক্ত আয়াতে কুফরি বিধান-সংবিধানকে দীনের 
শরিয়াহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা কাফিরুনে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে 
ফুটে উঠেছে: 
৩৯৫১৭ 
তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।'* 


৫৪. সুরা শুরা, ৪২:২১ 
৫. সুরা কাফিরুন, ১০৯ : ০৬ 


ইমলামি আকিদা ও মানহাজ | ৬৭ 


সুতরাং ইসলাম যেমন একটি স্বতন্ত্র দীন, একইভাবে কাফিরদের মতবাদকেও 
একটি স্বতন্ত্র দীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
ইসলামের সঙ্গে কুফরি ধর্ম, মতবাদ কিংবা মতাদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই৷ 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে হয়তো ইসলাম থাকবে, কিংবা কুফর থাকবে। ইসলাম 
এবং কুফরের মিশ্রণ হলে তা কুফর হিসেবেই বিবেচিত হবে, যেমনিভাবে দুধ 
এবং নাপাক পদার্থ মিশ্রিত হলে তা নাপাক হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। 
কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের কথা উদ্ধৃত করেছেন : 
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ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুসাকে হত্যা করব। দেখি, সে 
তার রবকে ডাকুক। আমি তো আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে 
অথবা সে জমিনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।** 


আজকালকার কুফফার গোষ্ঠীও সেই একই আশঙ্কা করে। কখন না জানি 
আবার মুসলমানরা তাদের প্রণীত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও 
জাতীয়তাবাদের মতো দীনগুলো পরিবর্তন করে দেয় কিংবা এগুলোর বিরুদ্ধে 
গণজাগরণ সৃষ্টি করে বিপ্লবের সূচনা করে। তাই তারা তাদের এসব দীনের 
বিরোধিতা করাকেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ অভিধায় অভিহিত করে রেখেছে এবং 
লক্ষ্যবন্ততে পরিণত করেছে। 


কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহকে সামনে রাখলে প্রতিভাত হয়, কুরআন- 
সুন্নাহর মূলনীতি লঙ্ঘন করে মানবরচিত বিধান-সংবিধান ও আইন- 
কানুনকেও দীন-শরিয়াহ ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং দীন ও 
শরিয়াহ দু-গ্রকার : (১) আল্লাহপ্রদন্ত দীন ও শরিয়াহ। (২) মানবরচিত 
দীন ও শরিয়াহ। আল্লাহপ্রদত্ত দীন ও শরিয়াহর উৎস হলেন স্বয়ং আল্লাহ 


৫১. সুরা মুমিন, ৪০: ২৬ 


৪৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


তিনি ওহির মাধ্যমে তাঁর রাসুলগণের ওপর যা অবতীর্ণ করে থাকেন। আর 
মানবরচিত দীন ও শরিয়াহর উৎস মানুষের অপরিণত মস্তি্ক। তারা খোদায়ি 
কোনো পথনির্দেশ ছাড়াই নিজেদের অপরিণত মস্তিষ্কের ওপর নির্ভর করে 
বিভিন্ন ভাবনা ও কল্পনা উদগিরণ করে; অভিশপ্ত শয়তান যা তার দোসরদের 
মাথায় ঢুকিয়ে থাকে। কুরআনে এসেছে : 
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৩৮৯০ 
শয়তান তার বন্ধুদের তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচনা দিতে 


থাকে। তোমরা যদি তাদের কথামতো চলো, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক 
হয়ে যাবে।” 


আমাদের সেকুলার শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ফিরআউনের শাসনব্যবস্থার কী অনুপম 
মিল! সুরা আরাফের ১২৩ নম্বর আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে বিবৃত 
হয়েছে: 
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অনুমতি দেওয়ার আগেই!” 


আমাদের সেকুলার শাসনব্যবস্থাও তো আমাদের এ শিক্ষাই দেয়। তুমি তোমার 
ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে ঠিক ততটুকুই পারবে, যতটুকু পালন করার 
অনুমোদন/অনুমতি আমরা দেব। দীনের যে অংশগুলো পালন করার অনুমতি 
আমরা দেব না, সেগুলো তোমরা পালন করতে পারবে না। 


যদি পালন করি, তাহলে কী হবে? শুনুন ফিরআউনের ভাষায় আর মিলিয়ে 
নিন বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে, 


৫৭, সুরা আনআম, ৬: ১২১ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৯৯ 
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‘এ তো এক চক্রান্ত; দেশে যে চক্রান্তের জাল তোমরা বিছিয়েছ। তোমাদের 
উদ্দেশ্য, দেশের নাগরিকদের এখান থেকে বের করে নেওয়া (অন্য ভাষায়, 
ফিরআউনি শাসনব্যবস্থা থেকে খারেজ বানিয়ে ফেলা)। শীঘ্রই তোমরা পরিণতি 
জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব 
(বর্তমানের বিবেচনায় : রিমান্ড দেব) এরপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। 
(বর্তমানের বিবেচনায় : ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাব।) 


৫৩ সভা ও মু 35555855485 
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তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। তুমি 
তো আমাদের থেকে কেবল এ জন্য প্রতিশোধ নেবে যে, আমরা আমাদের 
প্রতিপালকের আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যখন আমাদের কাছে 
তা (-র দাওয়াহ) পৌঁছেছে। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের সবর 
অবলম্বনের শক্তি দান করুন এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দান করুন।' 
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এবার ফিরআউন সরকারের মন্ত্রী-পরিষদ বলে উঠল, আপনি কি মুসা এবং 
তার সম্প্রদায়কে এ জন্য ছেড়ে দেবেন যে, তারা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে 


(অন্য ভাষায়: জঙ্গিবাদ ছড়াবে) এবং আপনাকে ও আপনার (সেকুলারিজম, 
ন্যাশনালিজম ও ডেমোক্রেসি নামক) উপাস্যদের পরিত্যাগ করবে! 


৫০ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


তি ভিডি 


সে বলল, আমরা তাদের সন্তানদের (জঙ্গি দমনের নামে) কচুকাটা করব এবং 
তাদের নারীদের (ভোগ করার জন্য) জীবিত রাখব। আর তাদের (এ সকল 
জঙ্গিদের) ওপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (তাই এদের দমন করতে 
বিদেশি সহযোগিতারও প্রয়োজন নেই।) 


এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, সাধারণত নতুন নতুন মোড়কে ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি হয়। এ জন্যই ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগকে কুরআনের ভাষায় প্রথম 
জাহিলিয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, জাহেলি যুগ আরও 
আসবে। কারণ, জাহিলিয়াত কোনো সময়ের নাম নয়; বরং তা এক অবস্থার 
নাম। আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালে জাহিলিয়াতের উপাদানগুলোর 
সরব উপস্থিতি দেখতে পাব। উদাহরণস্বরূপ : বাচ্চা পেটে আসার ২৮ সপ্তাহের 
মধ্যে বাচ্চা নষ্ট করলে সেটাকে এবরশন বা গর্ভপাত বলে। আমাদের দেশে 
আইন অনুযায়ী, এবরশন বা গর্ভপাত নিষিদ্ধ হলেও এর সংখ্যা দিনে দিনে 
আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। শুধু ২০১৪ সালেই দেশে প্রায় ১২ লাখ এবরশন 
করানো হয়। (সূত্র: গুটম্যাকার, ২০১৭)। 


সবচেয়ে চিন্তার দিক হলো, এবরশন পরবর্তী জটিলতায় মাতৃমৃত্যুর হারও 
বাড়ছে। ২০১০ সালে যেখানে এবরশনের কারণে ১ ভাগ মাতৃমৃত্যু হত, 
সেখানে ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে সেটা হয়েছে ৭ ভাগ। (BMMS ২০১৬)। 


এর কারণ হলো, একদিকে যেমন এবরশন বাড়ছে, অপরদিকে এটা গোপন 
করার হারও বাড়ছে। 


গর্ভবতী হয়ে গোপনে এবরশন করাচ্ছে। একটা তথ্যে পাওয়া যায়, আমাদের 
দেশে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত কিশোরীদের এবরশন করানোর হার 
পঠ়ত্রিশ ভাগ বেশি। (আহমেদ, ২০০৫)। 


কিন্তু এবরশন-পরবর্তী জটিলতা যেমন : ইনফেকশন, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হলে 
লোকলজ্জার ভয়ে সেটার চিকিৎসা আর করায় না। ফলে অনেকে এবরশনের 
পরে মারা গেলেও সেগুলো পর্দার অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। 
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এই ১২ লাখ এবরশন ছাড়াও রয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৩০ হাজার এমআর। সে 
হিসেবে প্রতিবছর (২০১৪ অনুযায়ী) বাচ্চা নষ্টের পরিমাণ প্রায় ১৬ লাখেরও 
বেশি। যেখানে দেশে মোট গর্ভের সংখ্যাই প্রায় সাড়ে ৪২ লাখ। (গুটম্যাকার, 
২০১৭) 


এ তো গেল এবরশনের কথা। এর সাথে সাথে নবজাতক হত্যার সংখ্যাও 
দিনে দিনে বাড়ছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ সালেই প্রথম চার মাসে 
রাস্তাঘাটে, ডাস্টবিনে ২৭ জন অজ্ঞাত নবজাতকের লাশ পাওয়া গেছে। 


আর এই চলতি মে মাসের প্রথম পনেরো দিনেই মোট ২৮ জন নবজাতককে 
ডাস্টবিনে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১৭ জন ছিল মৃত। বাকি আট জন জীবিত 
(ইত্তেফাক, ১৯ মে ২০১৮)। তিন জনের তথ্য পাওয়া যায়নি 


অবৈধ মেলামেশার ফলাফল তো আছেই, এর পাশাপাশি বৈধ সম্পর্কের ফলে 
জন্ম নেওয়া কন্যাসন্তানদেরও এভাবে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে 
বিভিন্ন সূত্রের খবরে জানা গেছে। 


সমাজের অধঃপতন কোন দিকে যাচ্ছে তা এখান থেকে সহজেই অনুমেয়। ঠিক 
যেন আরবের অন্ধকার যুগের প্রতিচ্ছবি। যেভাবে তারা পুত্রস্তানের আশায় 
কন্যাসন্তানকে জীবিত পুঁতে রেখে হত্যা করত। 


যারসন্তান নেই, সে জানে এটা কত বড় একটা নিয়ামত। একটা সন্তান পাওয়ার 
জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা করে যাচ্ছে, এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে 
যাচ্ছে না। ছেলে হোক বা মেয়ে__পিতা মাতার জন্য যে কোনো সন্তানই হলো 
ষ্টাপ্রদন্ত সবচেয়ে বড় উপহার। অথচ এ মূল্যবান প্রাণ নির্মমভাবে হত্যা 
করা হচ্ছে। নৈতিক অবক্ষয় কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তা ভাবতে গেলেও গা 
শিহরিত হয়। এ নির্মমতার শেষ কোথায়? 


৫২ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


দাসত্বের হীন শৃঙ্খল 


আমরা স্বাধীন হতে গিয়ে হয়েছি দাসত্বের হীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানুষ চাইলেও 
একা থাকতে পারে না। এটা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। মানুষ 
মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসে। সে সমাজে বাস করে স্বাভাবিক 
বোধ করে। কিন্ত মানুষের সমাজে বাস করতে হলে কোনো নিয়মের অধীন 
হয়ে বাস করতে হয়। নির্দিষ্ট কোনো অনুশাসন ও আইনকানুনের অনুগত হয়ে 
চলতে হয়। অন্যথায় সমাজ তার শৃঙ্খলা হারায়। সমাজে ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ 
করে। মানুষের এই কল্পিত স্বাধীনতা রূপ নেয় স্বেচ্ছাচারিতায়। আর প্রত্যেক 
স্বেচ্ছাচারিতাই দুর্ঘটনার কারণ হয়। 


পথের গাড়িগুলো কী সুন্দর শৃঙ্খল হয়ে গতির সঙ্গে সামনের দিকে এগোতে 
থাকে। এখন কোনো গাড়ি যদি স্বাধীনতার নামে সেই নীতি থেকে নিজেকে 
আলাদা মনে করে। সে একই রোড ধরে অন্য গাড়িগুলোর কথা বিবেচনা না 
করে মাঝ দিয়ে ঠিক উল্টো পথে চলতে শুরু করে বা পথের মধ্যে আড়াআড়ি 
করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার একার এই স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সবাই 
জটিলতায় পড়বে। ট্রাফিক তার শৃঙ্খলা হারাবে। একজনের স্বাধীনতা ভোগ 
সবাইকে করে তুলবে অতিষ্ঠ। 


জীবনযাপনের গতি ব্যাহত করে, তাহলে যে সমাজে সবাই বা অধিকাংশ মানুষ 
স্বচ্ছাচারী, সে সমাজ তো নির্ঘাত অচল হয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং এ কথা 
নির্দ্বিধায় বলা যায়, আনুগত্যমুক্ত স্বাধীনতা আদতে কোনো স্বাধীনতা নয়; বরং 
তা নিরেট স্বেচ্ছাচারিতা। 


তো মানুষকে সমাজে চলতে গেলে কোনো অনুশাসন ও আইনকানুনের অনুগত 


হয়েই চলতে হবে। কিন্তু কথা হলো, মানুষ কোন অনুশাসন ও আইনকানুনের 
অনুগত হবে? কিসের অনুগত হলে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে? 
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এই অনুশাসন ও আইনকানুনের উৎস যদি হয় মানবরচিত বা মানবের হাতে 
বিকৃতিপ্রাপ্ত কোনো ধর্ম, তাহলে সাধারণ মানুষজন ভণ্ড ধর্মযাজকদের দাসে 
পরিণত হবে। মানবতা হবে মানুষের দাসত্বের শৃত্খলে আবদ্ধ। আর স্পষ্ট যে, 
মানবরচিত বা মানবের হাতে বিকৃতিপ্রাপ্ত ধর্ম কখনো মানুষকে মহা সত্যের 
সন্ধান দিতে পারে না। পারে না ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানবতাকে উদ্ধার 
করতে। অপরদিকে মানুষ যদি ভণ্ড ধর্মযাজকদের দাসত্ব থেকে বাঁচতে গিয়ে 
ধর্মমুক্ত আইনসভাকে আইনের উৎস বানিয়ে ফেলে, তাহলে সাধারণ মানুষজন 
শাসকশ্রেণির দাসে পরিণত হবে। রাষ্ট্র নামক অস্তিত্বহীন সত্তার আড়ালে, এক 
উদ্দেশে অনুগত হতে বাধ্য হবে। 


গোটা পৃথিবী যার নিয়মের অধীন, সেই মহান প্রতিপালকের দেওয়া স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তিকেও তাঁরই নিয়মনীতির অধীন বানিয়ে নেওয়াই হলো স্বভাবজাত 
আচরণ। কিন্তু মানুষ যখন এতে সম্মত হয় না; বরং সে মানবরচিত বা 
মানবের হাতে বিকৃতিপ্রাপ্ত কোনো ধর্মের নামে অথবা আল্লাহর শাসনকে 
সরাসরি অস্বীকার করে ধর্মমুক্ত আইনসভায় মানবের অসম্পূর্ণ মস্তিষষপ্রসূত 
বিধিবিধানের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তখন অন্য সকল মানুষ এ সকল 
যাজক ও শাসকগোষ্ঠীর দাস হয়ে যায়; যদিও বিভিন্ন লেভেল লাগিয়ে এই 
সত্যকে আড়াল করার সর্বাত্মক চেষ্টাই করা হয়। 
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সুরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলার দুটো গুণবাচক নাম উল্লেখিত 
হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর রয়েছে আরও অনেক নাম। আল্লাহ বলেন : 


4:53 6০৫ একী 105 Ge BEG এ এ 49 
35186 ৩ Si 
আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তোমরা সেসব নাম নিয়ে তাঁকে ডাকো। 


আর যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি সাধন করে, তোমরা তাদের পরিত্যাগ করো। 
তারা যা করত, অচিরেই তাদের তার প্রতিদান দেওয়া হবে।* 


ইসলামের একটি আকিদা হলো আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলিতে 
তাঁর এককত্ব; পরিভাষায় যেটাকে “তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত’ বলা 
হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নিজের জন্য কিংবা রাসূলুল্লাহ » তাঁর 
মহান রবের জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন, আমরাও তাঁর জন্য 
সেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করব। একইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের 
থেকে কিংবা রাসুলুল্লাহ % তাঁর মহান রবের থেকে যেসব নাম ও গুণ নিরোধ 
করেছেন, আমরাও তাঁর থেকে সেসব নাম ও গুণ নিরোধ করব। এ ছাড়াও 
আল্লাহ তাআলার শান পরিপন্থী, ক্রটিপূর্ণ ও তুচ্ছতার নির্দেশক সকল গুণকে 
আমরা তার থেকে নিরোধ করব। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো নাম 
ও গুণ উদ্ভাবন করে সেটাকে আল্লাহ তাআলার ওপর আরোপ করব না। তাঁর 
ওপর কোনো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আরোপ করব না। আমরা তাঁর নাম ও গুণাবলির 
প্রকৃত অর্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং সেগুলোর তাৎপর্য স্বীকার করব 
আর সৃষ্টির মধ্যে এগুলোর প্রভাব ও চাহিদা অনুভব করব। আমরা আল্লাহ 
তাআলার নাম ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব কোনোরূপ বিকৃতি ও 
পরিবর্তন সাধন না করে, সেগুলোকে অকার্যকর না করে এবং সেগুলোর 
অবয়ব বর্ণনা ও সাদৃশ্য স্থির করা থেকে বিরত থেকে। 
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আল্লাহ বলেন: 
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কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা।** 
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সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো উদাহরণ বর্ণনা কোরো না।১ 
তোমরা কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো?” 

তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।*২ 


তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। কিন্তু তারা জ্ঞান 
দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।** 


adn Hs a SY 


দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। তিনিই আয়ত্ত করেন সকল দৃষ্টি।* 
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৯১. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৬৫ 
৮২, সুরা ইযলাস, ১১২: ৪ 
৮৩. সুরা তা, ২০: ১১০ 
১৪. সুরা আনসার, ৬: ১০৩ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


আল্লাহ তাআলার সাদৃশ্যদূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে 
আমাদের কর্মপন্থা 


আল্লাহর তাআলার অস্তিত্বের স্বীকৃতির বিষয়টা মানুষের ফিতরাত এবং 
প্রকৃতির মধ্যেই প্রোথিত করে দেওয়া হয়েছে। কোনো মানুষ সত্যানুসদ্ধিৎসা 
নিয়ে এই পৃথিবী এবং তার নিখুঁত পরিচালনা নিয়ে ভাবলে সে এসবের একজন 
পরিচালকের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। এ জন্যই তো আরবের বেদুইন পর্যন্ত আল্লাহর 
অস্তিত্বের প্রমাণ প্রসঙ্গে বলে উঠেছে: 


০08১ এড ০৪৮০5 ০ ৯৩১০০ 6 এ ial 
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উটের মল উটের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। পদচিহ্ন পথচলার প্রমাণ বহন 


করে। সুতরাং অসংখ্য কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশ এবং অগণন গিরিপথবিশিষ্ট ভূমি 
কি সর্বজানী সর্বদশী স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করবে না? 


কাইস ইবনে সাঈদা স্৯-ও জাহেলি যুগে উট নিয়ে বাজারে গিয়ে ঘোষণা 
করতেন: 


৯১৬৮/০০১৬০৬৬০৯৬০১০1১৭৭ ০৭ জা 
0১৮০১-০৪০৩১০৯১০-০০০৬১০৪১৭০ডস 
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হে মানুষসকল, তোমরা শোনো এবং স্মরণ রাখো-_যে জীবিত রয়েছে সে 


অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। আর যে মৃত্যুবরণ করে সে হারিয়ে যায়। যা কিছু আসন্ন 
তা সবই আসনপ্রায়। অন্ধকার রাত, আচ্ছন্ন দিন, বু কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশ, 
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উনারা রঙ্গবক্ুদধ সুদররাশি__এ া 
আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ বহন করে না? i তক. 
এজন্যই তো কবি বলেন: 
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যা প্রমাণ বহন করে যে, তিনি এক। 


এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বিষয়টা 
একেবারে সুস্পষ্ট এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে প্রোথিত থাকলেও তার বিস্তারিত 
স্রপ-_যা তিনি নিজে বর্ণনা করেননি_নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলে মানুষ 
ভাবতে ভাবতে উদ্বান্তের মতো হয়ে গেলেও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে 
পারে না। আকলের সাহায্যে আল্লাহর স্বরূপ উদঘাটন করতে চাইলে হতাশা 
এবং নিরাশা ছাড়া শেষাবধি আর কিছু জোটে না। 


এ কারণে আল্লাহ সম্পর্কে নুসুসে (আয়াতে এবং হাদিসে) যা কিছু বর্ণিত 
হয়েছে, এর বাইরে কিছু জানতে চাওয়াটা নির্বদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। যতটুকু জানা । 
প্রয়োজন, তা আল্লাহই জানিয়ে দিয়েছেন। আর যা তিনি জানাননি, তা জানা 
প্রয়োজনীয় নয় এবং আমাদের জন্য তা জানার মাঝে কোনো কল্যাণ নিহিত 
নেই বলেই তিনি তা আমাদের জানাননি। সুতরাই সেই অজানা বিষয়গুলো 
জানার জন্য শ্রম-সাধনা ব্যয় করা অযথা সময়ক্ষেপণ ছাড়া কিছু নয়। 


বরং এ ধরনের বিষয়ে আকলের ঘোড়া দৌড়ানো মানুষকে হেদায়াতের পথ 
থেকে সরিয়ে দেয়, তার গোমরাহির কারণ হয়। সুরা আলে ইমরানের সাত 
নম্বর আয়াতে গভীরভাবে লক্ষ করলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হওয়ার 
কথা। আল্লাহ বলেন : 
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তিনি সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার 
কিছু আয়াত 'মুহকাম' (ছ্বর্থহীন) এবং অপর কিছু আয়াত “মুতাশাবিহ' 
(ছ্র্থবোধক)। যাদের অন্তরে বক্তা রয়েছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
এবং তাবিল সন্ধানের নিমিত্তে সেই “মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে 
থাকে, অথচ সেসব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। আর 
যাদের জ্ঞান পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি 
(যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।** 


যারা শুধু আকলের সাহায্যে আল্লাহর স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানার প্রয়াসে 
লিপ্ত হয়েছে, তারাই বিভ্রান্ত হয়েছে। ইতিহাস আজ তাদের “মুআন্তিলা', 
“মুশাববিহা', ‘মুজাসসিমা’ ইত্যাদি নামে চেনে। 


আইন’, “সিফাতে ওয়াজহ', “সিফাতে ইসতিওয়া’ সাব্যস্ত করা হয়েছে, এ 
ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসংখ্য দার্শনিক আপত্তি-অভিযোগের 
স্বীকার হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে আল্লাহ তাআলার সিফাতকেই অস্বীকার করে 
বসেছে। পরিভাষায় এদেরই 'মুআস্তিলা' বলা হয়; আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহহ দৃষ্টিতে যারা ভ্রান্ত ফেরকা। 


কেউ আবার এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার জন্য 
বান্দাদের অনুরূপ হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে। তারাও 
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আহনুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট ফেরকা। পরিভাষায় তারাই 
'মুশাববিহা' বা 'মুজাসসিমা"। 


তাহলে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা কী? 


আমরা মাত্রই আলোচনা করে এসেছি যে, 'মুশাববিহা' (মুজাসসিমা) 
এবং 'মুআত্তিলা' উভয় গোষ্ঠীই আহনুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে 
গোমরাহ। সেখানে আমরা তাদের পরিচয়ও উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে হকপন্থী 
আলিমগণের অবস্থান কী তা-ই এখানকার আলোচ্যবিষয়। 


আল্লামা তাকি উসমানি (হাফিজাছল্লাহ) লেখেন, পবিত্র কুরআনে যেসব 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য 'সিফাতে ইয়াদ' (শাব্দিক অর্থ : হাত), 
“সিফাতে আইন' (শাব্দিক অর্থ : চোখ), “সিফাতে ওয়াজহ' (শাব্দিক অর্থ 
: চেহারা) ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে-_এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ চারটি পন্থা 
অবলম্বন করেছেন: 


১. অধিকাংশ সালাফের দৃষ্টিভঙ্ি__এ ধরনের নসগুলো “মুতাশাবিহ-এর 
অন্তু, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং এসব 
নসর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা এবং এর সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ 
গ্রহণ না করাটাই উচিত। এসবের ব্যাখ্যার সন্ধানে ডুব দেওয়ার আদৌ 
কোনো প্রয়োজন নেই৷ আমরা এর ওপর ইজমালি ইমান (ইমানে 
মু্রমাল) রাখব, অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ যা বলেছেন . 
তা সত্য এবং এসবের অর্থ তিনিই ভালো জানেন। আমরা বিশ্বাস রাখব, 
আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যবান হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র 
আমরা এনসপগ্তলোর এমন অর্থ নেব না, যা সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ তাআলার 
সাদৃশ্য অপরিহার্য করে; বরং আমরা এর সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থই করব না। 
এর অর্থ আল্লাহ তাআলার ইলমে ন্যস্ত করব। সুরা আলে ইমরানের সপ্তম 
আয়াতটি এ ক্ষেত্রে-যা ওপরে বিবৃত হয়েছে__এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 
পরিভাষায় এটাকেই তাফবিয বলা হয়। 
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(কারণ, এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ করা হলে স্বভাবতই তা অঙ্গের প্রতি 
নির্দেশ করে। অথচ অঙ্গ হলো দেহের অংশ। আল্লাহর জন্য অঙ্গ সাব্যস্ত করা 
হলে অপরিহার্যভাবে এর মাধ্যমে দেহবাদ সাব্যস্ত হয়। আর তা আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআতের আকিদা পরিপন্থী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের 
ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ-জাতীয় শব্দ আল্লাহ তাআলার শানে 
প্রয়োগ করা হলে এগুলোর দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য হয় না; বরং এসবই আল্লাহ 
তাআলার সিফাত তথা গুণ। সুতরাং এর প্রচলিত অনুবাদ সংশয় সৃষ্টি করবে। 
বিশেষ করে তা মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্তিতে ফেলবে। তাই আমরা 
ইয়াদুল্লাহ অর্থ “আল্লাহর হাত" না করে সতর্কতাস্বরূপ এভাবে বলি, “আল্লাহর 
সিফাতে ইয়াদ'।__আলী হাসান উসামা) 


২. সালাফদের কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল__আমরা বিশ্বাস করব, এসব 
নসের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে 
সৃষ্টির দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর যে অর্থ হয়, আল্লাহ তাআলার 
দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর অর্থ হবে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
কিছু। ‘কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়।"*হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলারও 
হাত, চোখ ইত্যাদি রয়েছে; তবে আল্লাহর এই গুণগুলোর সাথে সৃষ্টির 
হাত, চোখের কোনোই মিল নেই। এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি কেমন_ 
তা আমাদের জানার কোনোই পথ নেই। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তা 
জানেন। পরিভাষায় এটাকেই ইসবাত বলা হয়। 


প্রথম দলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কোনো ধরনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে প্রথমেই 
এই নসগুলোর অর্থ আল্লাহর তাআলার ইলমে ন্যস্ত করা। আর দ্বিতীয় দল 
প্রথমে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছেন। এরপর তার স্বরূপ ও আকৃতির 
জ্ঞান আল্লাহ তাআলার ইলমে ন্যস্ত করেছেন। তবে উভয় দলই মনে করেন, 
সৃষ্টির সঙ্গে শরষ্টার এসব গুণাবলির কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। এসব নসের 
ব্যাখ্যায় প্রচলিত কোনো আকৃতি কিংবা স্বরূপ বর্ণনা করার অবকাশ নেই। 


৬৬. সুরা শুরা, ৪২:১১ 
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৩. সালাফের মুষ্টিমেয় এবং খালাফের অনেক আলিম এসব নসের ব্যাখ্যা 
করেন। তারা এগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেন। তবে তারাও সৃষ্টির 
সঙ্গে ষ্টার গুণের কোনো সাদৃশ্য বিবেচনা করেন না। তারা ইয়াদ (হাত) 
ছারা শব্দের রূপক অর্থ__“শক্তি', ‘কর্তৃত্ব’ উদ্দেশ্য নেন। ইসতিওয়া 
(উপবেশন)-কে অধিকারী হওয়া, সক্ষমতা লাভ করা ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ 
করেন। পরিভাষায় এটাকে তাবিল বলা হয়। 


০০ 


. কিছুসংখ্যক আলিম উপরিউক্ত উভয় পন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। 
অর্থাৎ, আরবি ভাষার রীতি ও বাগধারা অনুযায়ী যদি সহজেই তা ব্যাখ্যা 
করা যায়, তবে তারা ব্যাখ্যা করেন। আর যদি স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা 
না যায়, তবে তারা নসের অর্থ আল্লাহ তাআলার ইলমেই ন্যস্ত করেন। 


বাস্তব কথা হলো, আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির সঙ্গে সবধরনের সাদৃশ্য থেকে 
পবিত্র ঘোষণা করে উপরিউক্ত চার পদ্থার যেকোনোটিই গ্রহণ করা হলে 
তা শরিয়তের দৃষ্টিতে চলনসই। কুরআন-সুন্নাহ আলোকে কোনোটিকেই 
পাইকারিভাবে ভুল ও ভ্রান্ত বলার অবকাশ নেই। পন্থা বিভিন্ন হলেও আদতে 
আকিদায় ভিন্নতা নেই। কারণ, সর্বসম্মত আকিদা হলো-_আল্লাহ তাআলা 
সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। একই আকিদা প্রকাশের ভাষা কেবল 
ভিন্ন ভিন্ন যদিও সবচেয়ে নিরাপদ প্রথম মাজহাব, যা অধিকাংশ আকাবির- 
আসলাফের মানহাজ। কিন্তু অন্যান্যগুলোকেও ভুল বা ভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই! 


চরম সীমালঙ্ঘন করেছে। এমনকি এই চার মাজহাবের অনুসারীরা পরস্পরকে 
আধ্যা দিয়েছে। নিজেরাও এত পরিমাণ বাড়াবাড়ি করেছে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত 
হয়েছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের মাজহাবের সীমারেখা অতিক্রম 
করে বাতিল ফিরকার ব্রি-সীমানায় পৌঁছে গেছে। 


যেমন আমরা একটু আগে দেখিয়ে এসেছি, প্রথম এবং দ্বিতীয় মাজহাবের 
মধ্যে মৌলিকভাবে তেমন পার্থক্য নেই। প্রাথমিক যুগগুলোতে ভাবেই চলেছে। 
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অথচ পরবর্তী সময়ে বিবাদ-বিতর্ক বেড়ে এর অনুসারীদের মুখ থেকে এমন 
এমন কথা মন্তব্য বেরিয়েছে, যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। দ্বিতীয় মাজহাবকে 
“তাশবিহ'-“তাজসিম' বলে অভিহিত করা হয়েছে আর প্রথম মাযহাবের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে তা“তিল। যা ছিল অধিকাংশ সালাফের মাজহাব 
তাকেই নাস্তিকদের মতবাদের চাইতেও নিকৃষ্টতর বলে অভিহিত করা হয়েছে। 


উপরিউক্ত চারওটা মাজহাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহরই মাযহাব; যার 
ওপর সাহাবা-তাবেয়িন চলে গেছেন। সুতরাং সবগুলোই হক। কোনোটাকে 
ভুল বলার অবকাশ নেই। আমার কাছে যেটাকে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, 
আমি সেটাকে গ্রহণ করব। কিন্ত বিপরীত মাজহাবগুলোর ব্যাপারেও যথাযোগ্য 
শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখব। আজকাল তো দেখা যায়, দীনের মৌলিক জ্ঞানই নেই 
এমন ব্যক্তিও দু-চার কট্টর লেখকের কিতাব পড়েই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহ্‌র অন্যান্য সব মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে, ন্যুনতম 
ভদ্রতা বর্জন করে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করে বসে। আর সাধারণ মানুষের ব্যাপারে 
আর কীই-বা বলার আছে! উন্মাহর বিদগ্ধ আলিমগণের কেউও কখনো কখনো 
সীমালঙ্ঘন করে এমন কথা বলে বসেন, যা হাজারো বরং লাখো মানুষের 
গোমরাহির কারণ হয়ে যায়। 


শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া ৯ তার লেখায় বলছেন, 


“তাফবিজ (ওপরে বর্ণিত প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ সাহাবা- 
তাবেয়িনের মাজহাব) বিদআতি-মুলহিদদের বক্তব্যের থেকেও নিকৃষ্টতর।””' 


শুধু এই এক জায়গায়ই নয়, আরও অনেক জায়গাতেই তাঁর এমন বক্তব্য- 
মন্তব্য পাওয়া যায়। আল্লাহ শাইখ এ১-কে জান্নাতের উঁচু মর্যাদায় আসীন 
করুন। তাঁর এবং তাঁর অনুসারী আরও অনেক আলিমের এমন কিছু কিছু 
বক্তব্য-অভিমত হাজারো মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাদের হিদায়াত দান করুন, সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল 
তাওফিক দান করুন, আমিন।* 


৬৭. দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান নাকলি : ১/২০৫ 
৬৮. দ্রষ্টব্__মাকালাতুল উসমানি, ১ম খণ্ড 


তাফবিয সমাচার 


তাফবিয হলো তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এক সরল পথের নাম। কী সেই 
তিনটি জিনিস? 


১. আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে শরিয়াহ যা-কিছু প্রয়োগ করেছে, তা সবই 
সাব্যস্ত করা। 


২, যে সকল সিফাত আল্লাহ তাআলার জন্য তাশবিহ (সৃষ্টের সঙ্গে সাদৃশ্য)- 
এর সংশয় সৃষ্টি করে, সেগুলোর হাকিকত আল্লাহ তাআলার ইলমে নান্ত 
করা। 


৩. এমন সব বাহ্যিক অর্থ নিরোধ করা, যা তাশবিহ (সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি 
করে। যেমন : যা-কিছু অঙ্গের সাদৃশ্যের সংশয় সৃষ্টি করে এবং যা-কিছু 
“হাদিস' (অনিত্য ও নশ্বর) হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাআলা 
থেকে তা নিরোধ করা। 


ইমাম নববি = বলেন, 


“তুমি জেনে রাখো, সিফাতের আয়াত এবং হাদিসে আলিমগণের 
দুটি অভিমত রয়েছে : 


ক. অধিকাংশ সালাফ; বরং সকল সালাফের মাজহাব হলো, তার অর্থের | 
ব্যাপারে কিছু বলা হবে না। বরং তারা বলেন যে, “আমাদের ওপর 
অপরিহার্য হলো, আমরা এগুলোর প্রতি ইমান রাখব। 


খ. এবং আমরা এর এমন অর্থের আকিদা রাখব, যা মহান আল্লাহ তাআলার 
বড়ত্ব এবং মাহাত্্ের সঙ্গে সুসমঞ্জস। 


গ. পাশাপাশি আমরা দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখব যে, আল্লাহ তাআলা এমন 
সন্তা, যার অনুরূপ কিছুই নেই আর তিনি দেহ, স্থানান্তর, কোনো দিকে 
স্থান ধারণ করা এবং মাখলুকের অন্য সকল সিফাত থেকে পবিভ্র। । 
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মুতাকাল্লিমদের এক জামাআতের মাজহাবও এটা। তাদের ঘুহাক্িকদের 
এক জামাআত এই মতকেই গ্রহণ করেছে। আর এটাই সবচেয়ে 
নিরাপদ।”'’* 


‘তাফবিয’-এর ক্ষেত্র কী? 


এই ক্ষেত্র না জানার কারণে কিংবা না বোঝার কারণেই অনেক ইনসাফবর্জিত 
মানুষ এর ব্যাপারে রকমারি আপত্তি ফেরি করে বেড়ায়। প্রথমে জেনে রাখা 
দরকার যে, আল্লাহ তাআলার সিফাত তিন ধরনের। এরপর জানা দরকার যে, 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কি সিফাতের তিনও প্রকারেই “তাফবিয' 
করেন, নাকি এ ক্ষেত্রে তারা এসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন। 


আল্লাহ তাআলার সিফাতের প্রকার : 


১. যা শুধুই পূর্ণতা বোঝায়। এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো সে সকল সিফাত, 
যার হাকিকত গ্রহণ করলে আল্লাহ তাআলা ‘হাদিস’ (অনিত্য) এবং 
দেহবিশিষ্ট হওয়া অবধারিত হয় না। যেমন: অস্তিত্ব, ইলম, শ্রবণ, দেখা 
ইত্যাদি। এ সকল গুণ আল্লাহ তাআলার জন্য সেভাবে সাব্যস্ত_যেমনটা 
তার শানে উপযুক্ত। এই গুণগুলো আবার মানুষের জন্যও সাব্যস্ত। তবে 
পার্থক্য এখানে যে, মানুষের জন্য এই সিফাতগুলো ‘হাদিস’ (অনিত্য) 
এবং দেহবিশিষ্ট হওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে সাব্যস্ত, যা মানবসত্তারই 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানুষের ইলম অর্জিত হয় অঙ্গ-বিবেক ইত্যাদি 
দ্বারা। মানুষের শ্রবণ অস্তিত্ব লাভ করে কান, মস্তিষ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে 
পক্ষান্তরে এই সিফাতগুলো আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত হলে তখন 
শুধু মূল সিফাতটিই তার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়; পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো 
সাব্যস্ত হয় না। এই সিফাতগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলাকে ‘হাদিস’ 
(অনিত্য) বা দেহবিশিষ্ট আখ্যায়িত করা অপরিহার্য হয় না। 


২, এমনসব সিফাত, যা শুধুই ক্রুটি। এ প্রকারের সিফাতকে অপরিহার্যভাবে 
“তাবিল' করা হবে, কিছুতেই “তাফবিষ' করা হবে না। যেমন: 'ভুলে যাওয়া'। 


৬৯. শারহ মুসলিম : ৩/১৯ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৬৫ 


‘আজ আমি তাদের ভুলে যাব, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের 
সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল।""? 


a 


. এমন সিফাত, যার বাহ্যিক অর্থ ক্রটিকে অবধারিত করে। কারণ, তার 
বাহ্যিক অর্থ দেহের গুণ-বিশেষণের দিকে ইঙ্গিত করে। এসব সিফাতের 
একাধিক অর্থ থাকে। মহান সালাফগণ এগুলোর কোনো একটা অর্থ _ 
প্রকৃত বা রূপক_নির্ধারণ না করে এর ইলম সরাসরি আল্লাহ তাআলার 
দিকে ন্যস্ত করেন। 


ওপরে তাফবিযের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা এর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত 
করেছি। সিফাতের তৃতীয় প্রকারই হলো ‘তাফবিয’-এর একমাত্র ক্ষেত্র 
ইমাম কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি আরও বিস্তৃত পরিসরে এ বিষয়টি 
নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের বিধান আলাদাভাবে বয়ান 
করেছেন।” 


ইমাম সুফয়ান ইবনু উয়ায়না ঞ& বলেন, 


“আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে নিজেকে যে সকল গুণে গুণান্ধিত 
করেছেন, তার পঠনই হলো তার তাফসির। কারও জন্য এই অধিকার নেই যে, | 
আরবি কিংবা ফারসি ভাষায় তার তাফসির করবে” | 


ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি বলেন, 


'প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল ফকিহ এ ব্যাপারে একমত যে, মহান 
রবের সিফাত-সংশ্লিষ্ট কুরআন এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ $-এর হাদিসের প্রতি কোনো ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান, কোনো গুণে 


৭০. সুরা আ'রাফ, ৭: ৫১ 

৭১. দেখুন__আালতাওয়াসিন নিনাল কাওয়াসিম: ২২৮; তারিখু ইবনি খালদুন : ১/৬০০ মূল আলোচনাটি 
দেখা হলে এরপর আরেকটু সহযোগিতা নিতে পারেন এখান থেকে ফাতহুল বারি : ৮/৫৯৬ 

৭২, আল-আাসমা ওয়াস-সিফাত, বায়হাকি : ২৯৮ 


৬১ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


গুণাঘিতকরণ এবং কোনো সাদৃশ্য নিরূপণ ব্যতিরেকেই ইমান আনয়ন করা 
অপরিহার্ধ। আজ যে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করবে, সে সেই পথ থেকে 
বেরিয়ে যাবে, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নবি % এবং সে জামাআত থেকে 
বিচ্ছিন হয়ে যাবে। কারণ, তারা (অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ) 
কোনো গুণে গুণান্বিত করেননি এবং কোনো ব্যাখ্যা করেননি; বরং তারা 
কুরআন ও সুন্নাহয় যা রয়েছে তা ফতোয়া দিয়ে নীরব থেকেছেন।”"* 


ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ৯ সিফাতের আয়াত সম্পর্কে বলেন, 
‘এগুলো যেভাবে এসেছে, আমরা সেভাবেই রেখে দেব।" 


এরপর আরও বিস্তারিতভাবে তিনি বলেন, 


“আমরা এর প্রতি ইমান রাখব, এগুলোকে সত্যায়ন করব; তবে 
এগুলোর কোনো রূপ এবং কোনো অর্থ নির্ধারণ করব না। আমরা এগুলোর 
কোনো কিছুকে প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা জানি, রাসুলুল্লাহ কর যা-কিছু নিয়ে 
এসেছেন, যখন তা সহিহ সনদে এসে থাকবে, তা সবই হক। আমরা রাসুলুল্লাহ 
-এর বক্তব্যকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেবো না। আল্লাহ তাআলা নিজেকে 
যে সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন কিংবা তাঁর রাসুল যা দ্বারা তাকে গুণান্বিত 
করেছেন, এরচেয়ে বেশি কিছু দ্বারা তাকে গুণান্বিত করা হবে না__কোনো 
সীমা-পরিসীমা ছাড়া। তার মতো আর কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'* 


আচ্ছা, এবার যদি কোনো পণ্ডিত মহাশয় বলে ওঠে যে, মানলাম, সালাফগণ 
তাফসির (ব্যাখ্যা) করতেন না; বরং তারা তাফসির করতে নিষেধ করতেন, 
যেমনটা ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম সুফয়ান এবং ইমাম আহমাদ &-এর কথায় 
বিবৃত হলো। কিন্তু আলিমগণের থেকে কি সুস্পষ্টভাবে এ কথা এসেছে যে, 
এগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না এবং আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে 
এগুলোর বাহ্যিক অর্থ প্রয়োগ করা অসম্ভব? 


৭৩, ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাহ, লালকায়ি : ৩/৪৩২; যাম্মুত তাবিল, ইবনু কুদামাহ : ১৪ 
৭৪. যান্মুত তাবিল : ২১ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৬৭ 


আমরা বলব, জি অবশ্যই। উদাহরণস্বরূপ শুনুন তাহলে 


“এ ব্যাপারে লোকেরা কয়েক দলে ভাগ হয়েছে। তাদের একদল 
গোমরাহ হয়েছে এবং তারা এগুলোকে বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করেছে। 
আরেক দল তাদের অনুগামী হয়েছে। তারা দ্বিধা করেছে, যদিও দৃঢ় হতে 
পারেনি। সফল হয়েছে সে, যে অকাট্যভাবে 'স্থিরতা'কে নিরোধ করেছে।"* 


ইমাম ইবনুল জাওযি & আবু আবিল্লাহ বাগদাদি, আবু ইয়া'লা হাম্বলি এবং 
ইবনুয যাগুনির খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন, 


“তারা আসমা এবং সিফাত (আল্লাহ তাআলার নাম এবং গুণাবলি)- 
এর ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ নিয়েছে। তারা সেসব নসের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে 
তাকায়নি, যা বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলার জন্য অপরিহার্য অর্থের 
দিকে ফেরায় এবং বাহ্যিক অর্থ ‘হাদিস’ (অনিত্য) হওয়ার যে নিদর্শন 
অপরিহার্য করে তাকে বাতিল আখ্যা দেয়। তারা এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি 
যে, 'কর্মবাচক সিফাত"; এমনকি তারা বলেছে যে, 'সত্তাবাচক সিফাত'। 
এরপর যখন তারা সাব্যস্ত করেছে যে, এগুলো সিফাত, তখন তারা বলেছে 
যে, আমরা এগুলোকে ভাষার অন্য অর্থের ওপর বহন করব না; যেমন : 
“ইয়াদ' নেয়ামত এবং কুদরত অর্থে, ‘মাজি’ এবং “ইতয়ান' দয়া এবং অনুগ্রহ 
অর্থে, ‘সাক' ভয়াবহতা অর্থে; বরং তারা বলেছে যে, আমরা এগুলোকে এর 
প্রচলিত বাহ্যিক অর্থের ওপর বহন করব। বাহ্যিক অর্থ তো মানুষের গুণ। 
কোনো বস্তুকে হাকিকতের ওপর তখন বহন করা হয়, যখন তা সম্ভবপর হয়। 
যদি কোনো বাধাপ্রদানকারী তাকে বাধাপ্রদান করে, তখন রূপক অর্থের ওপর 
প্রয়োগ করা হয়। এরপর আবার তারা “তাশবিহ' (সাদৃশ্যকরণ) থেকে কষ্টসৃষ্ট 
করে বাঁচার চেষ্টা করে এবং তাদের দিকে “তাশবিহ' নিসবত করাকে গর্বভরে 
প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে যে, আমরা “আহলুস সুন্নাহ', অথচ তাদের বক্তব্য 
তাশবিহের ব্যাপারে সুস্পষ্ট।"* 


৭৫. আলমানখুল ফি-তা'লিকাতিল উসুল : ১/১৭৩ 
৭৬. দাফট শ্ুবাহিত তাশবিহ বি-আকুফফিত তানযিহ : ১০০ 


১৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


ইমান বদরুদ্দিন ইবনু জামাআহ বলেন, 


“যার সালাফের বক্তব্য নকল করে এনে “তাশবিহ' (সাদৃশ্যকরণ) 
বা “তাকয়িফ' (আকৃতিবিশিষ্ট)-এর কথা বলে, অথবা শব্দকে তার বাহ্যিক 
অর্থের ওপর প্রয়োগ করে--যা মাখলুকের সিফাত এবং যা থেকে মহান 
আল্লাহ সম্পূর্ণ উধ্বে__সে তার নকলের ক্ষেত্রে একজন মিথ্যুক, সালাফের 
বক্তব্য এবং তাদের ইনসাফের থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত।"" 


ইমাম কুরতুবি 2 বলেন, 


“এটা তো সুবিদিত যে, সালাফের মাযহাব হলো পর্যালোচনা না করা, 
পাশাপাশি এটা অকাট্যভাবে দাবি করা যে, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অসম্ভব! 
তাই তারা বলেন যে, “এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দাও।”” 


ইমাম শাহরাসতানি এ বলেন, 


“পরবর্তীদের এক দল সালাফ যা বলেছেন তার ওপর বৃদ্ধি করে 
বলেছে যে, অবশ্যই এগুলোকে বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করতে হবে, 
ফলে তারা স্রেফ “তাশবিহ' (সাদৃশ্যকরণ)-এর মধ্যেই পতিত হয়েছে। সালাফ 
যে আকিদা পোষণ করতেন এটা তার সম্পূর্ণ খেলাফ।”৯ 


নব্য সালাফিদের অনেকে এ কাজটিতে বেশ পারঙ্গম। শাইখ আসাদুল্লাহ আল- 
গালিব যেমন সালাফের বক্তব্য থেকে 'আহলুল হাদিস’ (মুহাদ্দিস অর্থে) 
শব্দগুলো বের করে এনে জাতির সামনে এ বলে প্রদর্শন করেন যে, দেখেছ, 
সালাফগণ “আহলে হাদিস'-এর শানে এই বলেছেন, সেই বলেছেন। নব্য 
সালাফিরা তাদের কাল্পনিক 'ইসবাত' (শব্দের প্রকৃত বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করা 


৭৭, ইযাহুদ দালিল ফি কাতয়ি হুজাজি আহলিত তাওয়িল : ৯৩ 
৭৮, তাফসিরে কুরতুবি : ৪/১২ 
৭৯. আলমিলাল ওয়ান নিহাল : ১/৯৩ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ ] ৬৯ 


এবং তার রূপের জ্ঞান আল্লাহর ইলমের দিকে ন্যস্ত করা)-এর আকিদা প্রমাণ 
করার জন্য এবং অধিকাংশ সালাফের মাযহাব “তাফবিয'কে অস্বীকার করার 
জন্য এই পদ্থাটিই অবলম্বন করেছে। তারা যে কী পরিমাণ দলিল-বিকৃতি করে 
নিজেদের আকিদা প্রমাণ করার চেষ্টা করে তার দু-চারটি নমুনা এই লেখায় 
তুলে ধরার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ। 


প্রথমে লক্ষণীয় : সালাফগণের বক্তব্যে কোথাও কোথাও সিফাতকে 'ইজরা 
আলাম যাহির' তথা বাহ্যিকের ওপর প্রয়োগ করার কথা এসেছে। এখন এই 
বাহিকের ওপর প্রয়োগের কী অর্থ? নব্য সালাফিরা এ ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত 
করে প্রমাণ করতে চায় যে, সালাফগণ সিফাতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার 
কথা বলেছেন। এই দেখো তার প্রমাণ। অথচ তারা যদি আরও দুই লাইন 
সামনে পড়ে, তাহলে নির্দ্বিধায় বুঝতে পারবে যে, এখানে তাঁরা বাহাকের . 
ওপর প্রয়োগ দ্বারা বাহক অর্থ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য নেননি; বরং তাঁদের . 
পরবর্তী বক্তব্য এর সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক কিন্তু তারা যে সামনে পড়বে না, 
বা পড়লেও জাতির সামনে তা তুলে ধরবে না, এটাই তো তাদের অসততা 


উল্লেখ্য, বাহিকের ওপর প্রয়োগ__এর দুই অর্থ : এক অর্থ হলো, যা তারা 
বলতে চায়, অর্থাৎ শব্দের প্রকৃত বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা। আরেক অর্থ হলো, 
ইমাম আহমাদের সেই বক্তব্যের মতো : ‘এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে 
রেখে দাও', অর্থাৎ বাহ্যিক শব্দের ওপরই এগুলো ছেড়ে দাও, আর এর অর্থ 
নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তা আল্লাহর ইলমের দিকে ন্যস্ত করো। 


এককথায়, বাহিকের ওপর প্রয়োগের দুই অর্থ: এক হলো, বাহক অর্থের 
ওপর ্রয়োগ। আরেক হলো, বাহ্যিক শব্দের ওপর প্রয়োগ আর অর্থ নিয়ে 
মাথা না ঘামানো। পারিভাষিক আঙ্গিকে বললে, এক অর্থ হলো ‘ইসবাত , 
আরেক অর্থ হলো ‘তাফবিয'। 


এ কেমন কথা হলো? তবে কি ‘তাফবিয'-এর দলিল দিয়ে *ইসবাত' প্রমাণের 
চেষ্টা করা হচ্ছে? তা নয়তো কী? এটা আমাদের মুখের কোনো ফাঁপা বুলি 
নয়, ইমানগণের বক্তব্য থেকেই বিষয়টি সহজে অনুমেয়।.উনাদের পূর্বাপরের 
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বক্তব্য দেখলেই নব্য সালাফিদের দলিল-বিকৃতির স্বরূপ সহজেই অনুমান 
করতে পারবেন। এগুলো হয়তো তারা ইচ্ছাকৃতই করে, জেনেশুনে সত্যকে 
গোপন করে কিংবা সত্যকে পরাজিত করে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন 
করে, অথবা এগুলো তাদের চূড়ান্ত অজ্ঞতার ফল। যেকোনোটিই হতে পারে। 
প্রকৃত কারণ আল্লাহই ভালো জানেন। 


১. ইমাম খাত্তাবি 2 ‘সাক’ (বাহ্যিক অর্থ পায়ের গোছা)-সম্পর্কিত হাদিস 
উল্লেখ করার পর বলেন, 


“এই হাদিস সেই হাদিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত, আমাদের শাইখগণ যে 
ব্যাপারে কথা বলতে ভয় করেছেন। তাই তারা এগুলোকে শব্দের বাহ্যিক 
অবস্থার (তারা অনুবাদ করবে বাহ্যিক অর্থের) ওপর প্রয়োগ করেছেন।" 


এতটুকু উল্লেখ করেই চুপ। এরপর? 


“এবং তারা এগুলোর অর্থ উন্মোচিত করেননি। যেমনটি তাদের 
মাযহাব: এ ধরনের ক্ষেত্রে, ইলম যার হাকিকত বেষ্টন করতে অক্ষম তার 
তাফসির না করে থেমে যাওয়া।”* 


২. ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসি এ বলেন, 


“এসবের এমন 'তাবিল' করা যাবে না, যা তার বাহিকের সঙ্গে 
বিরোধপূর্ণ হয়।' 


তারা বলবে, অর্থাৎ এমন 'তাবিল' করা নিষিদ্ধ, যা বাহ্যিক অর্থের সঙ্গে 
বিরোধপূর্ণ হয়। কিন্তু আসলেই কি তা-ই? মহান ইমাম এরপর কী বলছেন 
দেখুন - 


‘এর ওপর কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি করা, এর সীমা অতিক্রম করা এবং 
এর কোনো তাফসির করা যাবে না।” 


৮০, আকাওয়িলুস সিফাত : ১৭৪ 


তো যেভাবে তিনি “তাবিল'কে নিষিদ্ধ করলেন, একইভাবে “তাফসির'কেও 
নিষিদ্ধ করলেন। এরপর তিনি বলছেন, 


“বরং এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দাও। এর ইলম 
তার 'কায়িল' তথা আল্লাহর দিকে এবং তার অর্থ তার 'মুতাকাল্লিম' তথা 
আল্লাহরই দিকে ন্যস্ত করো।” 


এরপর আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 


“তারা এগুলোর প্রকৃত অর্থের হাকিকতের জ্ঞান রাখতেন না, তাই 
তারা যার জ্ঞান রাখতেন না সে ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।”*” 


৩. ইমাম তাজুদ্দীন সুবকি & বলেন, 


“সিফাত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আশআরিদের দু-ধরনের বক্তব্য | 
রয়েছে: : আল্লাহ মাধলুকের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত_এই আকিদা রেখে সিফাতকে । 
তার বাহ্যিকের ওপর প্রয়োগ করা কিংবা তা তাবিল করা৷” | 


এখানেও 'বাহিক' শব্দ নিয়ে একই কথা। এরপর দেখুন তিনি কী বলছেন 


“সবচেয়ে বড় মুসিবত এবং সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ হলো, শব্দকে 
তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা এবং এই আকিদা রাখা যে বাহক 
অর্থই উদ্দেশ্য আর বাহ্যিক অর্থ মহান ষ্টার ওপর প্রয়োগ করা অসম্ভব নয়। 
এ তো তারকাপূজারি দেহবাদীদের বক্তব্য।'*২ 


৪. ইনাম সাফারিনি হাম্বলি & বলেন, 


“মানুষের ওপর অপরিহার্য হলো সিফাতের বাহ্যিকের ওপর ইমন 
আনা এবং তার ইলম আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা।” 


টিটি 
৮১. যান্মুত তাবিল : ১১ 


৮২ তাবাকাতুশ শাফিয়িয্যাহ আল-কুবরা : ৫/১৯১ 


৭২. | সুরা ফাতিহার আলোকে 


এটাকে ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে__সিফাত থেকে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে 
এবং এর রূপের জ্ঞান আল্লাহর ইলমের দিকে ন্যস্ত করতে হবে। কিন্ত আসলে 
কি তা? তাঁর বক্তব্যের পরের অংশ দেখুন 


“আল্লাহ তাআলা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।' এরপর তিনি বলেছেন, 
“সালাফের মাযহাব হলো এগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানো, এসবের ব্যাপারে 
চুপ থাকা এবং তার ইলম আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা।”” 


৫. আল্লামা গানিমি ৯ বলেন, 
“অপরিহার্য হলো এগুলোকে বাহ্যিকের ওপর প্রয়োগ করা।” 


কী অর্থ? এরপর দেখুন_ 


“এগুলোর ইলম তার “কায়িল” তথা আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা, 
পাশাপাশি এই বিশ্বাস রাখা আল্লাহ তাআলা অঙ্গ (হাত-পা ইত্যাদি) এবং 
মাখলুকের সিফাতের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"*ঃ 


৬. ইমাম খতিবে বাগদাদি ৯ বলেন, 


“সালাফের মাযহাব হলো সিফাতকে সাব্যস্ত করা এবং এগুলোকে 
তার বাহ্যিকের ওপর প্রয়োগ করা।" 


এর কী অর্থ? সামনেই বলছেন-_ 
“সাব্যস্তকারীদের এক দল এটাকে বাস্তবায়ন করেছে, তখন তারা 


একধরনের তাশবিহ (সাদৃশ্যকরণ) এবং তাকয়িফ (আকৃতিবিশিষ্টকরণ)-এর 
দিকে বেরিয়ে পড়েছে” 


৮৩. লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যাহ : ১/৯৭ 
৮৪. শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যাহ : ৩২ 
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এরপর বলছেন, 


“বাসার' তো এগুলো হলো কিছু সিফাত, আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত 
করেছেন। আমরা বলব না, “ইয়াদ' অর্থ কুদরত, “সাম-বাসার' অর্থ ইলম। 
এবং আমরা বলব না যে, এগুলো অঙ্গ তথা হাত, কান এবং চোখ। এবং 
আমরা এগুলোকে অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যকরণও করব না, যা কাজকর্মে ব্যবহৃত 
অঙ্গ এবং উপকরণ। আমরা বলব, সিফাতকে সাব্যস্ত করা ওয়াজিব, কারণ 
এ ব্যাপারে নীরব থাকার কথা এসেছে এবং তা থেকে সাদৃশ্য দূর করাকে 
অপরিহার্য করা হয়েছে।' এরপর তিনি সুরা শুরার ১১ নম্বর আয়াত এবং সুরা 
ইখলাসের ৪ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেন।”* 


এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। এগুলো একত্র করলে বিশাল সংকলন হয়ে যাবে। 
উদাহরণস্বরূপ আরও দ্র্টব্য_আকিদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদিস : ২২। 


নব্য সালাফি মতবাদের অসারতার একটি নমুনা 


সালাফি ভাইরা বলে থাকেন, ‘আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যে-সকল সিফাত 
সাব্যস্ত করেছেন, আমরাও তার জন্য সে-সকল সিফাত সাব্যস্ত করব।' এটা 
তো সুন্দর কথা। এ ক্ষেত্রে আমরাও তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু এর পরক্ষণেই 
তারা বলেন, “আমরা আল্লাহ্‌ তাআলার থেকে শুধু সে-সকল বিষয়কেই 
নিরোধ করব, যা তিনি তাঁর থেকে নিরোধ করেছেন।' অর্থাৎ যে বিষয়গুলো 
নসে উল্লেখ করে আল্লাহ নিজেকে সেগুলোর থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন 
আমরাও শুধু সে বিষয়গুলোই তার থেকে নিরোধ করব। যেহেতু তারা সালাফের 
নান বিকিয়ে চলেন, তাই এ ক্ষেত্রেও তারা দাবি করেন যে, সালাফের মাযহাবই 
নাকি এটা। এ দেশের বিদআতিরা যেমন নিজেদের 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআত' নামে অভিহিত করে আর অন্যদের 'ওয়াহাবি' বলে আখ্যায়িত 
করে, তাদের বিষয়টিও অনেকটা এমনই। 


৮৫. তাযকিরাতুল হুফফাজ : ৩/১১৪ 


৭৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


শিগগির শা 


শাইখ সালিহ আল-ফাওযান শাইখ সাবুনির খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, 


“সাবুনি বলেন যে, “আমরা আল্লাহ তাআলাকে দৈহিক গঠন, 
আকৃতি এবং রূপ থেকে পবিত্র ঘোষণা করি।” অথচ এটা সালাফের মাযহাব 
নয়। কারণ, তারা তা নিরোধ করে, আল্লাহ নিজের থেকে যা নিরোধ করেছেন। 
আর আল্লাহ তো নিজের থেকে দেহ-আকৃতিকে নিরোধ করেননি।””* 


এরচেয়েও বিস্ময়কর কথা বলেছেন শাইখ বিন বায ঞ। তিনিও শাইখ সাবুনির 
খণ্ডন করতে গিয়ে বলছেন, 


“এরপর সাবুনি 2 উল্লেখ করেছেন, “আল্লাহ তাআলা দেহ, 
চোখের তারা, কর্ণকুহর, জিহ্বা এবং কণ্ঠনালি থেকে পবিত্র” এটা আহনুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মাযহাব নয়; বরং এগুলো নিন্দিত কালামিদের বক্তব্য 
এবং তাদের অপপ্রয়াস। কারণ, আহলুস সুন্নাহ আল্লাহর থেকে শুধু তা-ই 
নিরোধ করে, যা তিনি নিজের থেকে নিরোধ করেছেন অথবা তাঁর রাসুল প্র 
তার থেকে নিরোধ করেছেন।””* 


এ কেমন কথা হলো? আচ্ছা, তাহলে কি আল্লাহ অসুস্থ হন? তিনি কি ক্ষুধার্ত 
এবং পিপাসার্ত হন? তিনি কি খাবার খান এবং পানি-পানীয় পান করেন? 
আল্লাহ তাআলা তো নিজের থেকে এগুলোকে নিরোধ করেননি। এখন 
আমাদের অবস্থান কী হবে? এ তো এক আজিব ধরনের কথা। 


আমাদের এই শ্রেণির সালাফিরা সালাফের নামে যা ইচ্ছে তা-ই চালান। 
একটু ঘেটে দেখার প্রয়োজনই হয়তো বোধ করেন না। নইলে এমন কথা বলা 
কীভাবে সম্ভব? সালাফের নামে প্রোপাগান্ডা বৈ কী? 


উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য__ইমাম আবু সাইদ দারিমি আল্লাহ তাআলার থেকে অংশ 
এবং অঙ্গকে নিরোধ করছেন। তিনি আরও বলছেন যে, আল্লাহকে বেষ্টন করা 
যায় না এবং তিনি কোনো কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত বা সংশ্লিষ্ট হন না।” 


৮৬. তানবিহাত ফির রাদ আলা মান তায়াওয়ালাস সিফাত : ৬৯ 
৮৭. প্রাগুক্ত : ১৯ 


৮৮, আররাদ্দু আলাল মুরাইসি : ৫১০, ৪৩৭, ৫৬২ 


ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল & বলেন, 


“আল্লাহ তাআলা কালাম করেন__যেভাবে তিনি চান; অভ্যন্তর, 
মুখ, দুই ঠোঁট এবং জিহবা দ্বারা কথা বলা ছাড়াই।'”এখানে তিনি আল্লাহ্‌ 
তাআলার থেকে এমন বিষয় নিরোধ করছেন, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল 
করেননি। 


(এ ব্যাপারে অন্যান্য সালাফের নিরোধের নমুনা দেখতে প্রয়োজনে আরও 
র্টব্__শারহু হাদিসিন নুযুল : ৩৩, ৬১; আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালাই : 


৩/৯৩৯) 


এ ছাড়া দলিলের বিচারেও তো তাদের সালাফের নামে চালিয়ে দেওয়া এই 
মতবাদ ধোপে টিকে না। কারণ, আকল এবং নুসুসের অকাট্য দলিলের 
মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা ক্রটি এবং সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। (যেমন 
দেখুন--সুরা শুরা : ১১; সুরা ইখলাস : 8; সুরা সাফফাত : ১৮০) 


এমনকি এ সকল আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ৯ বলেন, 'এ 
সকল আয়াত দেহ এবং সাদৃশ্য নাকচের দিকে নির্দেশ করছে।”** 


এরচেয়ে মজার কথা হলো, তারা নিজেরাও কিন্তু এই অসার বৃত্তের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকতে পারছেন না। নিজেদের অজান্তেই এ থেকে বেরিয়ে পড়ছেন! 
আর অসার নীতির ক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতা। 


বিন বায ঞ& বলছেন, 


‘তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা অসুস্থ হন না, ক্ষুধার্ত হন: 
না। তো এ হাদিসে তিনি এর দ্বারা বান্দাদের অসুস্থের সেবা এবং ক্ষুধার্তকে 
খানা খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন৷’ তিনি আরও বলেন, ‘কারও 
মনে এ কথা আসবে না যে, (নুহ £2)-এর নৌকা আল্লাহর চোখে রয়েছে 


৮৯. আররাদ্দু আলায যানাদিকা ওয়ায যাহনিয়া : ৮৯ 
৯০. আররিসালাতুল মাদানিয়্যাহ : ১৭; মাজমুউল ফাতাওয়া : ৬/৩৬৮ 


৭৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


বা মুহাম্মাদ ৪৪ আল্লাহর চোখে অবস্থান করছেন; বরং উদ্দেশ্য হলো, নৌকা 
আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে, মুহাম্মাদ সর তাঁর প্রতিপালকের 
সংরক্ষণে রয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 


“উদ্দেশ্য অবতরণ (দেহ-ধারণ, অর্থাৎ দেহে অবতরণ) বা একীভূত 
হয়ে যাওয়া নয়।”৯ 


তো তিনি এখানে যা-কিছুকে নিরোধ করলেন, এগুলোর নুসুস কোথায়? 
এভাবেই চলছে সালাফিয়াত। সালাফকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে উম্মাহকে 
অসার কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা। আবার দাবিও করা হচ্ছে, সব কাজ বাদ দিয়ে 
এই আকিদা প্রচার নাকি ফরজে কিফায়াহ। গোটা উম্মাহকে এই আকিদাধারী 
বানাতে হবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। 


তাফবিয অগ্রগণ্য হওয়ার ব্যাপারে মহান সালাফে সালেহিনের 
অবস্থান 


ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি & বলেন, 


“কুরআন-সুন্নাহ দলিল এ ব্যাপারে অকাট্য নির্দেশনা দেয় যে, 
উম্মাহর ইজমা অনুসরণীয় প্রমাণ। তা হলো শরিয়াহর বড় অংশের ভিত্তি। 
রাসূলুল্লাহ 3-এর সাহাবিরা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন 
এমতাবস্থায় যে, রাসূলুল্লাহ ৯ তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার সিফাতবিশিষ্ট 
আয়াত-হাদিসের অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা-আলোচনা এবং তার তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করার ওপর সস্তষ্ট ছিলেন। তারা হলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠাংশ 
এবং শরিয়াহর খুঁটি-বহনকারী। তারা দীনের মূলনীতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, 
তা সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং মানুষকে 
তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চেষ্টায় কোনো ক্রটি করেননি। 
যদি এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের বিষয়টি স্বীকৃত এবং 
অবধারিত হতো, তাহলে অবশ্যই এ ব্যাপারে তাদের মনোযোগ শরিয়াহর 
শাখা-মাসআলার ব্যাপারে প্রদত্ত মনোযোগের থেকে ওপরে থাকত। 


৯১. তানবিহাত ফির-রাদ্দি আলা মান তাআওয়ালাস সিফাত : ২৭২৯ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৭৭ 


যখন তাদের যুগ এবং তাবেযিদের যুগ ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই 
অকিজ্ান্ত হয়েছে, তখন এটাই অকাট্য প্রমাণ যে, অনুসরণীয় পথ তা-ই। 
সুতরাং দীনদারের ওপর কর্তব্য হলো, সে এই বিশ্বাস ধারণ করবে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মাখলুকের সকল সিফাত থেকে পবিত্র। সে দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যার 
প্রতি মনোযোগী হবে না; বরং সে এগুলোর অর্থকে মহান প্রতিপালকের দিকে 
ন্যস্ত করবে 


এ থেকে স্পষ্ট যে, ইমামুল হারামাইন তাবিলের পথ ছেড়ে "তাফবিষ-এর সরল 
পথের দিকে ফিরে এসেছিলেন। নব্য সালাফিরা দাবি করতে চায় যে, তিনি 
তাবিলের পথ ছেড়ে তাদের ভ্রান্ত পথ ধরেছিলেন। তাদের দাবি যে ডাহা মিথ্যা 
বাঅজ্রতা_ উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতেই রয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। 


ইমাম ইবনু কুদামা হাম্বলি & বলেন, 


“এটা এমন বিষয়, যে ব্যাপারে আমরা আমাদের সালাফের মাঝে 
কোনো ইখতিলাফের কথা জানি না। এটাকে যে অস্বীকার করবে, সে হয়তো 
মূৰ্খ কিংবা সে মূ্ধের ভান ধরেছে। তার দীনদারি এবং লজ্জা উভয়টিই কম 
যখন সে মিথ্যা বলে তখন আল্লাহকে ভয় করে না, আর যখন তাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা হয় তখন মানুষের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করে না। আমরা আমাদের 
সালাফ, মহান ইমামগণ এবং আমাদের নবি ঃর-এর সুন্নাহর ওপর রয়েছি 
আমরা কোনো নতুন কথা উদ্ভাবন করিনি এবং কোনো কিছু বৃদ্ধি করিনি। 
বরং যা-কিছু নুসুসে এসেছে আমরা তার প্রতি ইমান এনেছি এবং তা যেভাবে 
এসেছে সেভাবেই রেখে দিয়েছি (অর্থাৎ 'তাবিল' বা 'ইসবাত' কোনোটিই 
করিনি; বরং "তাফবিয' করেছি!)। তারা যা বলেছেন আমরা তা-ই বলেছি। 
তারা যা-কিছু থেকে নীরব থেকেছেন আমরাও তা থেকে নীরব থেকেছি৷ 
তারা যে পথে চলেছেন আমরাও সে পথেই চলেছি। সুতরাং আমাদের দিকে 
মতবিরোধ বা বিদআতের নিসবত করার কোনোই কারণ নেই।' 


৯২, আলআকিদাডুন নিযামিয়া ফিল-আরকানিল ইসলামিয্যাহ; ৩২ 
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এরপর তিনি বলেন, 


“আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাতের মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন তার 
অর্থ বের করার কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই। কারণ, এর দ্বারা কোনো 
আমল উদ্দেশ্য নয়, এর সঙ্গে কোনো বিধান-আরোপও সম্পৃক্ত নয়। এটা শুধু 
এমন বিষয়, যার ওপর ইমান আনতে হয়। আর অর্থ জানা ছাড়াও সিফাতের 
ওপর ইমান আনয়ন করা সম্ভব। কারণ, কোনো কিছুর হাকিকত না জেনেও 
তার ওপর ইমান আনা সহিহ। আল্লাহ তাআলা তো তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর 
কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং তাদের ওপর যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার 
ওপর ইমান আনয়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও আমরা এগুলোর নাম 
ছাড়া আর কিছুই জানি না।”** 


এরপর তিনি মহান সালাফে সালেহিনের মাযহাব বয়ান করেন, 


“তা হলো শব্দ, আয়াত এবং হাদিসের প্রতি ইমান আনা__সেই 
অর্থে, যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং আমরা যেগুলোর অর্থ 
জানি না সেগুলোর ব্যাপারে নীরব থাকা এবং আল্লাহ আমাদের যার ব্যাখ্যা 
অনুসন্ধানের জন্য বাধ্য করেননি এবং যার ইলম তিনি আমাদের জানাননি 
তার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করা। আর দৃঢ় জ্ঞানের অধিকারীগণের অনুসরণ 
E+. Ud Had ola Rela bl Ba 

তীর্ণ।”" ... 


যদি কেউ শব্দের ওপর ইমান রাখাকে দোষারোপ করে, তো শব্দ তো হলো 
জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং তাঁর সত্যবাদী বিশ্বস্ত রাসুলের কথা, তো এর 
দোযারোপকারী আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কুফরকারী। কারণ, এর দোষারোপকারী 
দু-অবস্থা থেকে মুক্ত নয়__হয়তো সেও শব্দের ওপর ইমান রাখে কিংবা তা 
অস্বীকার করে। যদি সেও তার ওপর ইমান রেখে থাকে, তাহলে কীভাবে 
সে এমন জিনিসের সমালোচনা করে যার ওপর সে নিজেই রয়েছে৷ আর 


৯৩. প্রাগুক্ত : ৫১ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ৭৯ 


যদি সে তা অস্বীকার করে থাকে তবে তো সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল 
এবং ইমানকে অস্বীকার করল। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমার আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করে একমাত্র কাফিরেরা।”’* 


আর যদি সে তাফসির (ব্যাখ্যা) থেকে নীরব থাকাকে দোষারোপ করে, তবে 
সে ভুল করবে। কারণ, আমরা এগুলোর কোনো তাফসির জানি না। আর যে 
কোনো ব্যাপারে জানে না, তার জন্য সে ব্যাপারে চুপ থাকা অপরিহার্য এবং 
সে ব্যাপারে কথা বলা তার জন্য হারাম। আল্লাহ বলেন, “যে ব্যাপারে তোমার 
জ্ঞান নেই তুমি তার পেছনে পোড়ো না।”* আল্লাহ তাআলা হারামসমূহের 
মধ্যে উল্লেখ করেন, “তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলো, যে ব্যাপারে 
তোমাদের ইলম নেই।’* তা ছাড়া এই বক্তব্যকে দোষারোপকারী স্বয়ং 
রাসুলুল্লাহ পট কে দোষারোপকারী। কারণ, তিনি আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর 
কালিমাসমূহের ওপর ইমান রাখতেন আর এর কোনো তাফসির (ব্যাখ্যা) 
করতেন না এবং এর অর্থ বয়ান করতেন না।’*' 


অন্যত্র বলেন, 


‘ইজমা হলো, সাহাবিগণ ৯৯...এবং তাঁদের পরবর্তী ইমামগণ এ 
ব্যাপারে ইজমা করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে তাফসির এবং তাবিল থেকে নিষেধ 
করেছেন, তারা সিফাত-সংবলিত আয়াত-হাদিসগুলোকে যেভাবে এসেছে 
সেভাবেই রেখে দিতে আদেশ করেছেন। আমরা এর ওপর তাঁদের ইজমা 
উল্লেখ করেছি। সুতরাং এর অনুসরণ করা অপরিহার্য এবং এর ব্যত্যয় করা 
হারাম।১৮ 


৮৪. সুরা ছানকাবুত, ২৯: ৪৭ 
৯৫. সুরা ইসরা, ১৭ : ৩৬ 
৯৪, সুরা আরাফ, ৭ : ৩৩ 
১৭. প্রাক :৫৪ 

৯৮ যান্যৃত তাওয়িল : ৪০ 
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ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি = বলেন, 


“সাহাবিদের ইজমাকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য। তাঁরা বলেছেন, 
কুরআন-হাদিসে এ ধরনের অস্পষ্ট আয়াত-হাদিস প্রচুর। এগুলো নিয়ে 
আলোচনা করা এবং তার হাকিকত জানার উপলক্ষ্য অনেক। যদি 
বিস্তারিতভাবে এগুলোর তাবিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা জায়িয হতো, 
তাহলে সাহাবি এবং তাবেয়িগণ এর অধিক উপযুক্ত ছিলেন। যদি তারা তা 
করতেন, তাহলে অবশ্যই তা প্রসিদ্ধি লাভ করত এবং তাওয়াতুরের সঙ্গে 
বর্ণিত হতো। যেহেতু কোনো সাহাবি-তাবেয়ি থেকে এগুলোর অর্থ নিয়ে 
মনোযোগী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি, তাহলে আমাদের জন্যও এ নিয়ে 
মনোযোগী হওয়া জায়িয নয়।”৯ 


তাফবিযের অর্থ এবং ক্ষেত্র জানা একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। নইলে শয়তান 
এবং বাতিলপন্থীরা বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা জাগ্রত করে অন্তরে এ ব্যাপারে 
ইমামগণের সকল বক্তব্য তুলে ধরতে হলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রয়োজন। আমরা 
এখানে এ বিষয়ক আলোচনা আর দীর্ঘ করে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করব না। 


‘তুমি বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত 
হওয়ারই ছিল।”১* 


আল্লাহ কোথায় 


উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে, 
আল্লাহ কোথায়? আমরা তার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সর্বজনযীকৃত কয়েকজন 
ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। 


১. ইমাম আবু হানিফা ঞ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ কোথায়? তিনি 
বললেন: 


৯৯. আসাসুত তাকদিস : ১৪০ 
১০০, সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৮১ 
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যখন কোনো স্থানই ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে 


তিনি ছিলেন। তিনি তখনো ছিলেন, যখন ‘কোথায়’ বলার মতো জায়গা ছিল 
না, কোনো সৃষ্টি ছিল না এবং কোনো বন্তই ছিল না। তিনিই সবকিছুর ্্টা।”? 


২ ইমাম আবু হানিফা & আরও বলেন: 
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আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। 
তিনি আরশের প্রতি কোনো ধরনের প্রয়োজন ও তার ওপর স্থিতিগ্রহণ 
ব্যতিরেকেই তার ওপর ইসতিওয়া করেছেন। তিনি আরশ ও আরশ ছাড়া অন্য 
সব সৃষ্টির সংরক্ষণকারী কোনো ধরনের মুখাপেক্ষিতাব্যতিরেকে। তিনি যদি 
মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে সৃষ্টিজীবের মতো মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে 
সক্ষম হতেন না। তিনি যদি আরশের ওপর সমাসীন হওয়া এবং স্থির হওয়ার 
দিকে মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? 
আল্লাহ এসব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ উর্ধে।*২ 


৩. ইমাম ইবনু আবদুস সালাম এ ইমাম আবু হানিফা থেকে উদ্ধৃত করেন : 
1৯০৭৮০০১31৯ ২ ৬ 4০৩ 
৮২১৬০৩৯৩1৯৯ ০৪ ৬৬৩৩৯৫৩1০৯৪ ০১। 
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১০২, আল -ওসিয্যাহ : ২ 
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যে ব্যক্তি বলবে, আমি জানি না, আল্লাহ তাআলা আকাশে আছেন নাকি 
পৃথিবীতে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, এই কথাটি এ সংশয় সৃষ্টি করে যে, 
আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো স্থান রয়েছে। যে ব্যক্তি এ ধারণা রাখবে যে, 
আল্লাহর জন্য কোনো স্থান রয়েছে, সে একজন ঘুশাবিবহা।”* 


৪. ইমাম মাতুরিদি & লেখেন: 


দিয়েছে। 


(ক) তাদের কেউ কেউ ধারণা করছে যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর 
অধিষ্ঠিত। তাদের নিকট আরশ হলো একটি সিংহাসন; ফেরেশতাগণ যা বহন 
করে এবং এর চারদিক প্রদক্ষিণ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে 
বলেন, “সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আট জন ফেরেশতা বহন 
করবে।" (সুরা হাককা : ১৭) “আপনি ফেরেশতাদের আরশ প্রদক্ষিণ করতে 
দেখবেন।” (সুরা যুমার : ৭৫) অন্য আয়াতে রয়েছে, ‘যে সকল ফেরেশতা 
আরশ বহন করে এবং আরশের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে’ (সুরা মুমিন : ৭) 


এরা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের 
সুরা তহার ৫ নম্বর আয়াতে রয়েছে, “দয়াময় আরশের ওপর ইসতিওয়া 
করেছেন।” 


এ ছাড়াও তাদের দলিল হলো, মানুষ দুয়ার সময় ওপরের দিকে হাত উত্তোলন 
করে এবং ওপর থেকে নিজেদের কল্যাণের প্রত্যাশা করে। এদের বক্তব্য 
হলো, আল্লাহ তাআলা পূর্বে আরশে ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে আরশে 
অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “তারপর তিনি আরশে 
ইসতিওয়া করেছেন।” (সুরা আ'রাফ : ৫৪) 


(খ) কেউ কেউ বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় রয়েছেন। এরা 
পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা 
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কুরআনে বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তি যদি কথোপকথন করে, তবে আল্লাহ্‌ 
তাআলা হন চতুর্থ জন।' (সুরা মুজাদালা : ৭) অপর আয়াতে রয়েছে, 
“আমি তাদের ঘাড়ের রগের চাইতেও অধিক নিকটব্তী।” (সুরা কাফ : ১৬) 
অন্য আয়াতে রয়েছে, “আমি তোমাদের চেয়ে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী 
অথচ তোমরা দেখো না।' (সুরা ওয়াকিআ : ৮৫) অন্য আয়াতে তিনি 
বলেন, ‘অথচ তিনি সেই আল্লাহ, যিনি আকাশেও প্রভু এবং পৃথিবীতেও 
প্রভু।' (সুরা জুখরুফ : ৮৪) 


এরা ধারণা করেছে যে, যদি আল্লাহ তাআলাকে সব জায়গায় বিরাজমান না 
বলা হয়, তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে সীমিত করা হয়। প্রত্যেক . 
সীমিত জিনিস তারচেয়ে বড় জিনিস থেকে ছোট। এটি আল্লাহর জন্য একটি 
ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত। 


এদের এই অসার বক্তব্যে আল্লাহ তাআলাকে স্থানের মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর জন্য সীমা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, 
ওই স্থান থেকে বড় হওয়াটা সম্ভব নয়। কেননা, এটা যদি স্থান থেকে বড় 
হয়, তাহলে উক্ত স্থানে তার অবস্থান সম্ভব নয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে 
থাকবে, অথচ সে স্থান থেকে বড় হবে, এটি একটি হাস্যকর বিষয় সুতরাং 
যারা আল্লাহ তাআলাকে সর্বত্র বিরাজমান বলেন, তারাও আল্লাহ তাআলাকে 
সব জায়গার মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। এদের বক্তব্য অনুযায়ী মহাবিশ্বের 

সীমা ও আল্লাহর সীমা একই হওয়া আবশ্যক হয়। আর মহান আল্লাহ তাআলা 
এণ্ডলো থেকে সম্পূর্ণ উর্ধে 


(গণ) তৃতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা সকল স্থান ও জায়গা থেকে 
মুক্ত ও পবিত্র। রূপক অর্থে কখনো কোনো স্থানের দিকে আল্লাহ তাআলাকে 
সম্পৃক্ত করলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা উক্ত স্থানের 
সংরক্ষণ ও লালন-পালনকারী।১* 
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৫. ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি & আরও লেখেন: 


“আল্লাহ তাআলার অবস্থানের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের 
মূলনীতি হলো, যখন কোনো স্থান ছিল না, তখনো আল্লাহ তাআলা ছিলেন। 
কোনো জায়গার অস্তিত্ব না থাকলেও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্ভব! আল্লাহ তাআলা 
অনাদি থেকে বিদ্যমান রয়েছেন। যেমন কোনো স্থানের অস্তিত্ব না থাকা 
সত্বেও তিনি অবিনশ্বর রয়েছেন। মহান আল্লাহর সত্তা বা গুণাবলি পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন, হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিলুপ্তি থেকে সম্পূর্ণ ঘুক্ত।'১* 


৬. ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি & বলেন : 


“আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে কিছু লোক মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। কাররামিয়া 
ও মুশাব্বিহাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা স্থানগতভাবে আরশের ওপর 
রয়েছেন। তাদের নিকট নশ্বর আরশ হলো আল্লাহর অবস্থান বা অধিষ্ঠানের 
জায়গা। তারা স্থানের দিক থেকে আল্লাহ তাআলার জন্য এখান থেকে অবতরণ, 
চলাফেরা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট। 
তবে তিনি অন্যান্য দেহবিশিষ্টদের মতো নন। মহান আল্লাহ তাদের এসব ভ্রান্ত 
আকিদা থেকে সম্পূর্ণ উ্ধ্বে। তারা তাদের মতবাদ প্রমাণে কুরআনের সুরা 
তহার ৫ নম্বর আয়াত ব্যবহার করে। তাতে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা আরশের 
ওপর ইসতিওয়া করেছেন। 


আমরা তাদের এই মতবাদ এভাবে খণ্ডন করি, আরশ এক সময় ছিল না। 
আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মাধ্যমে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। এখন নম্বর আরশের 
ওপর হয়তো আল্লাহ তাআলা নিজের ক্ষমতা, বড়ত্ব ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করবেন 
অথবা নিজের বসার প্রয়োজনে সেখানে আসন গ্রহণ করবেন। অকাট্যভাবে 
প্রমাণিত সত্য হলো, অন্যের মুখাপেক্ষী কেউ কখনো স্রষ্টা হতে পারে না। সে 
তো নিজের প্রয়োজনেই অন্যের দ্বারস্থ। সে কীভাবে অন্যের ওপর ক্ষমতাবান 
হবে? অন্যের দ্বারস্থ ব্যক্তি তো নেতা হওয়ারই যোগ্য নয়। সে কীভাবে 
প্রতিপালক হবে? আরশে বসা বা এর ওপর অবস্থান গ্রহণের সম্ভাবনা যখন 


১০৫, কিতাবুত তাওহিদ : ১৩২ 
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রাত প্রমাণিত হলো, তখন প্রথম সম্ভাবনাই সঠিক। অর্থাৎ আরশ আল্লাহর 
সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সামনে তুচ্ছ। এর প্রতি 
কোনোরপ প্রয়োজন ব্যতীত আল্লাহ তাআলা নিজের কর্তৃত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ 
করেছেন।”১০১ 


৭. তিনি আরও বলেন : 


‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা নিজের 
মহত্ব, বড়ত্ব ও প্রভুত্বের দিক থেকে আরশের ওপর সমুন্নত। স্থান, দূরত্ব ও 
উচ্চতার দিক থেকে তিনি আরশের ওপর সমুন্নত নন; যেমনটি ইমাম আবু 
হানিফা & বলেছেন। তিনি আল্লাহর মর্যাদাগত সমুন্নত হওয়ার কথা বলেছেন। 
কেননা, মর্যাদা ও বড়ত্বের দিক থেকে সমুন্নত হওয়াটা মহান প্রতিপালকের 
গুণ” 


৮. ইমাম আবুল ইয়াসার বাজদাবি ঞ লেখেন : 


স্থান থেকে মুক্ত । তিনি আরশে বা অন্য কোনো স্থানে নন। তিনি আরশের 
ওপরও নন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত দিক থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। ভ্রান্ত আকিদায় 
নিপতিত কিছু হাম্থলি, কাররামিয়া, ইহুদি ও মুজাসসিমার আকিদা হলো, 
আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থান করেন বা অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন। তাদের কেউ 
কেউ বলে, অন্যান্য দেহবিশিষ্ট বস্তুর মতো আল্লাহ তাআলার ছয় দিক রয়েছে। 
তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তাআলার একটি দিক রয়েছে (ওপরের 
দিক)। আর এই দিকের কারণে তিনি আরশে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।”* 
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৯. ইমান গাজালি & বলেন : 


তুমি জাহাম ইবনু সাফওয়ানের আকিদাগত ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থেকো। কিছু 
লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় রয়েছেন। যারা 
আল্লাহ তাআলাকে কোনো জায়গা অথবা দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে, তাদের 
পদস্থলন হয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে 
জীব-জন্তর ইন্দরীয় ক্ষমতার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। তাদের চিন্তাশক্তি 
দেহ ও দেহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গন্ডি থেকেও মুক্ত হয়নি।”*৯ 


এবার আমরা হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ইমামগণের থেকে এ বিষয়ক আকিদা 
উদ্ধৃত করব : 


১০. ইমাম বদরুদ্দীন আইনি ৪৯ বলেন: 


“আবুল আলিয়া বলেছেন, (আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে) ইসতাওয়ার অর্থ 
হলো উঁচু হওয়া। তার এই ব্যাখ্যায় ক্রটি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা 
কখনো নিজের সম্পর্কে ইরতাফাআ বা উঁচু হওয়ার গুণ ব্যবহার করেননি। 
মুজাসসিমাদের (দেহবাদী) বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর স্থির 
হয়েছেন বা স্থিতি গ্রহণ করেছেন। তাদের এই বক্তব্যটি ভ্রান্ত। কেননা, স্থির 
হওয়া বা স্থিতি গ্রহণ করা নম্বর দেহের বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা কোনো কিছুর মধ্যে 


১০৯. আল-আরবাইন ফি উসুলিদ দীন : ১৯৮ 

১১০. আরও দেখুন__উসুলুস সারাখসি, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি : ১/১৮৫; আল-মাবসূত, শামসুল 
আয়িম্মাহ সারাখসি : ৪/৭; আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ ফি উসুলিদ দীন, ইমা 
নুরুদ্দীন আহমাদ ইবনু মাহমুদ আস-সাবুনি : ৪৪-৪৫; মুশকিলুল হাদিস, ইমাম ইবনু ফুরাক : ১৫; 
আল-ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ, ইমাম বায়হাকি : ৭০; তাফসিক ইবনি কাসির 
:৩/৭; শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা, আল্লামা সা'দ তাফতাজানি : ১৩২; তাবসিবাতুল আদিল্লাহ, 
ইমাম আবুল মুইন নাসাফি : ১/৩২৫-৩২৬; শারহু মাতনিল আকিদাতিত তাহাবিয়া, কাজি শাইবানি 
: 88; আল-হাদি ফি উসুলিদ দীন, ইমাম খুজান্দি : ৪৭; শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয্যা, আল্লামা 
আবদুল গনি মাইদানি : ৭৫; ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি : ১/৫০৮; আল-ইওয়াকিত 
ওয়াল জাওয়াহির, ইমাম শা'রানি : ১/৬৫; শারহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলি কারি : ২৭; 
আল-মুসামারা শারহুল মুসায়ারা লিল ইমাম ইবনিল হুমাম, আল্লামা কামালুদ্দীন মাকদিসি : ৩০; আল- 
ই'তিমাদ ফিল ই'তিকাদ, ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফি : ১৬৯; আল-হাদিয়্যাতুল আলাবিযা, আল্লামা 
আলাউদ্দীন হানাফি : ৪২৬। 
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প্রবিষ্ট হওয়া ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয়। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এগুলো 
অবাস্তব ও অকল্পনীয়।৯১ 


১১. আল্লামা ইবনু নুজাইম & বলেন : 


“আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্তের কারণে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, 
আল্লাহ তাআলা আকাশে রয়েছেন, এটা যদি সে হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য 
উদ্ধত করার উদ্দেশ্যে বলে, তবে সে কাফির হবে না। কিন্তু বাস্তবে যদি 
আল্লাহ তাআলা আকাশে রয়েছেন_এ ধরনের বিশ্বাস রাখে, তবে সে কাফির 
হয়ে যাবে। এ বক্তব্য ছারা যদি তার বিশেষ কোনো নিয়ত না থাকে, তবুও 
অধিকাংশের নিকট এটা কুফরি হবে। এটাই সঠিক এবং এর ওপরই ফাতওয়া।৯ 
হুবহু একই ফাতওয়া মাসআলা হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফাতওয়াগ্রন্থ 
ফাতওয়া আলমগিরিতেও বিবৃত রয়েছে।৯* 


১২, উলামায়ে দেওবন্দের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত তাফসির ও হাদিস- 
বিশারদ আল্লামা আবদুল হক দেহলবি ৯ লেখেন : 


“আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও অবস্থানের জন্য কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই। 
কেননা, দেহবিশিষ্ট ও স্থানিক বস্তুর জন্যই কেবল অবস্থানের জায়গার প্রয়োজন 
হয়। মহান আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিভ্র। সুতরাং তিনি 
আকাশে থাকেন না। তিনি জমিনেও অবস্থান করেন না। পূর্ব-পশ্চিম কোথাও 
তিনি থাকেন না। বরং সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর নিকটি অণু-পরমাণুতুল্য। সুতরাং 
তিনি এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির মধ্যে কেন অবস্থান করবেন? তবে সৃষ্টির সবকিছুই 
আল্লাহর সামনে পূর্ণ উদ্ভাসিত। কোনো কিছুই তাঁর থেকে সুপ্ত বা অজ্ঞাত নয়। 
সকল স্থান ও জায়গা আল্লাহর নিকট সমান।৮ 


১১১. উমদাতুল কারি : ২৫/১১১ 
১১২, আল-বাহরুর রায়িক : ৫/১২৯ 
১১৩. ফাতওয়া আলনগিরি : ২/২৫১ 


১১৪. আকায়িদুল ইসলান : ৩২ 


৮৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


১৩. আল্লামা তাকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) লেখেন: 


ইসতিওয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থ সোজা হওয়া, কায়েম হওয়া, আয়ন্তাধীন 
করা ইত্যাদি। কখনো এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তাঁর 
ক্ষেত্রে শব্দটি দ্বারা এরূপ অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে কোনো 
আসনে সমাসীন হয়, তেমনিভাবে (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাও আরশে 
উপবিষ্ট ও সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে “ইসতিওয়া* আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে এর প্রকৃত 
ধরন-ধারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত 
(ছ্র্থবোধক) বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত, যার খোঁড়াখুঁড়িতে লুপ্ত হওয়া ঠিক নয়। 
সুরা আলে ইমরানের শুরুভাগে আল্লাহ তাআলা এরূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের 
অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনো তরজমা 
করাও সমীচীন মনে হয় না। কেননা, এর যেকোনো তরজমাতেই বিভ্রান্তি 
সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। এ কারণেই আমরা এ স্থলে তরজমা করিনি। তা ছাড়া 
এর ওপর কর্মগত কোনো মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই 
যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান অনুযায়ী “ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন; 
যার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।'» 


“আমাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান 
মোতাবেক আরশে “ইসতিওয়া” গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এরচেয়ে বেশি 
আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার নেই। কেননা, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর 
সবটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।”১ 


১১৫, তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন , সুরা আ'রাফ : ৫৪-এর তাফসির 
১১৬. তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন , সুরা ইউনুস : ৩-এর তাফসির 
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ইমান হলো এমন-সব বিষয়কে সুদৃঢ়ভাবে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া, যা 
রাসুলুল্লাহ স-এর আনীত দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি আবশ্যিকভাবে 
বিদিত হয়েছে। যে বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে জানা গেছে, সেগুলোকে 
বিস্তৃতভাবে বিশ্বাস করা এবং যে বিষয়গুলো অস্পষ্টভাবে জানা গেছে, 
সেগুলোকে অস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করা; যদিও তা দলিলবিহীন হয়। (অর্থাৎ 
যদিও তা স্রেফ রাসুলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে হয়।) 


অর্থাৎ যে বিষয়গুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্য ও 
সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হলো ইমান। যে 
বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে জানা গেছে, যেমন : নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ 
ইত্যাদি, সেগুলোর প্রতি বিস্তৃত ইমান। এবং যে বিষয়গুলো অস্পষ্টভাবে জানা 
গেছে, সেগুলোর প্রতি অস্পষ্ট ইমান। যেমন : তাকদির। 


“আবশ্যিকভাবে জানা গেছে’, এর অর্থ হলো, তা দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার 
বিষয়টি সাধারণ-অসাধারণ সকলের জানা। কিংবা তা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি 
সুনিশ্চিত এবং তা “জরুরিয়াতে দীন'-এর অন্তর্ভুক্ত। 


উল্লেখ্য, “জরুরিয়াতে দীন’ বলা হয় সে সকল বিষয়কে, যা সন্দেহাতীতভাবে 
যুগপরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং উম্মতের সাধারণ দীনদার শ্রেণিও 
যে সকল বিষয়কে নবিজির শিক্ষা বলে জানে। আলিমগণের পরিভাষায় এ 
ধরনের বিষয়কে 'জরুরিয়াতে দীন’ বলা হয়। যেমন : আল্লাহ একমাত্র ইলাহ, 
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তার কোনো শরিক নেই। মুহাম্মাদ 3 তাঁর রাসুল। কেয়ামত ও আখেরাত সত্য। 
কোরআন আল্লাহ তাআলার নাজিল করা কিতাব। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। 
পবিত্র মক্কা নগরীর কাবাঘর হলো মুসলমানদের কেবলা ইত্যাদি। 


এগুলো এমন বিষয়, ইসলাম ও তার নবি সম্পর্কে যার সামান্য জানাশোনা 
আছে, সে-ই নিশ্চিতভাবে জানে যে, নবিজি উম্মতকে এসকল জিনিস শিক্ষা 
দিয়েছেন। এতে সন্দেহ পোষণের কোনো অবকাশ নেই। তো মুসলমান হওয়ার 
জন্য এ-জাতীয় বিষয়ের অস্বীকার থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কারণ, এ ধরনের 
বিষয় অস্বীকার করার অর্থ হলো সরাসরি নবীজীর তালীম ও হেদায়াতকে 
অস্বীকার করা। যার পর ইসলামের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আর থাকে না। 


ইমাম গাজালি & বলেন, 
EAS ০৬01) gl ক তত EME ৬০৯ ৩৬) 


ইমান হলো নবিজি ক্যা কিছু এনেছেন, তার সবকিছুকে স্বীকার করে নেওয়া। 
আর কুফর হলো, নবিজি % যা কিছু এনেছেন, তার কোনো কিছুকে অস্বীকার 
করা। 


দীন এবং শরিয়াহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। কিন্তু ইমান হারানোর জন্য 
দীন এবং শরিয়াহর যেকোনো একটি বিষয় অস্বীকার করাই যথেষ্ট। 


আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি 2, বলেন, 
ভন ০ ১০১৬ al 4:৮ al CE) 


নবির প্রতি আস্থা রেখে নবি প্র যা কিছু এনেছেন, সেসব ব্যাপারে তাকে সত্য 
বলে স্বীকার করে নেওয়া। 


৯২. | সুরা ফাতিহার আলোকে 


এ সংজ্ঞার আলোকে বোঝা যাচ্ছে, যারা নবির প্রতি আস্থা থেকে নয়; বরং 
আকল এবং বিজ্ঞানের দলিলের ভিত্তিতে ইসলামকে মেনে নেয়, তারা মুসলিম 
নয়। 


ইমাম মুহাম্মাদ এ বলেন, 
41৮৩০ ভা ৮ ৪ তত আ ভন জি 


নবি % যা কিছু এনেছেন, সেসব ব্যাপারে তাকে সত্য বলে গীকার করে 
নেওয়া; পাশাপাশি তা ছাড়া অন্য সকল কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিয়া করা। 


এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইমান আনয়ানের জন্য সকল কুফরি তন্ত্র 
বিধান-সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্ক ছি করা অপরিহার্য। অন্যথায় সারাদিন দুখে 
কালিমা জপলেও তা ইমান বলে বিবেচিত হবে না। 


শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি & বলেন, 
05১5 de S ০৭310060191 CEL yl nb E dS 

LS ০৭ ৬0১০৫ ৬২০০১ 
প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহর কিতাবকে স্বীকার করে নেওয়া এবং তার 
অর্থকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ব্যবহার করা। 


এ সংজ্ঞার আলোকে বোঝা যায়, যারা দীনের পরিভাযাপ্ডলোকে কুরআন ও 
হাদিস নির্দেশিত প্রয়োগক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে যেকোনো যার্থসিদ্ধির মানসে 
অন্য কোনো প্রয়োগক্ষেত্রে প্রয়োগ করে; যেমন : জিহাদ-শাহাদাতের বিকৃত 
ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে, তারা মুমিন নয়; বরং তারা মুলহিদ ও জিন্দিক। 


প্রতিটি বিষয়ের স্বরূপ তার বিপরীত বিষয়ের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। ইমানের 
বিপরীত হলো কুফর। কুফর হলো, নবিজি ধু যা কিছু এনেছেন, তার কোনো 
কিছুকে অগ্নীকার করা। 
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সাধারণভাবে কুকরকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেগুলো কুফরের মৌলিক 
প্রকার 


১. কুফরে ইনকার : 'জরুরিয়াতে দীন'কে অন্তরে ও বিশ্বাস না করা, মুখেও 
স্বীকারোক্তি প্রদান না করা। যেমনটা সাধারণ কাফিরদের অবস্থা। 


. কুরে ভুহদ : অন্তরে “জরুরিয়াতে দীন’-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা, কিছু 
মুখে তার স্বীকারোক্তি না দেয়া। ইবলিস-শয়তানের কুফর এই প্রকারের 
অন্তর্ভুক্ত রাসুলের যুগের অনেক আহলে কিতাবের অবস্থাও ছিল এমন। 


Ar 


. কুকরে ইনাদ : অন্তরে “জরুরিয়াতে দীন'-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে, মুখেও 
স্বীকার করে; কিছু অন্য কোনো কুফরি ধর্ম-মতবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করে না, বরং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা কুফরি মতবাদকেও 
সঠিক মনে করে। রাসুলুল্লাহ % এর চাচা আবু তালিব কিংবা বাদশাহ 
হিরাক্লিয়াসের অবস্থাও এমন ছিল। বর্তমান সময়ে যারা কুফরি তন্ত্রে- 
মন্ত্রে, বাদ-মতবাদে বিশ্বাসী, তাদের কুফরও এই পর্যায়ভুক্ত। 


৯ 


৪. কুরে নিফাক : অন্তরে “জরুরিয়াতে দীন’-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, 
কিন্তু কোনো হেকমত-মাসলাহাত বা দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির মানসে মুখে 
ইমানের ঘোষণা দেয়। এমন কাফিরকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক 
সাধারণ কাফিরের চেয়ে বহুপ্তণে নিকৃষ্ট 


৫. কুফরে যানদাকাহ বা কুফরে ইলহাদ : এটা গোপন কুফর। কেননা, এই 
পাপে পাপী বাহ্যত সকল ‘জরুরিয়াতে দীন’-এর প্রতি ইমান প্রকাশ 
করে, তার বাহ্যিক সুরত-লেবাস দেখলে তাকে মুমিন-মুসলিম, এমনকি 
মৌলবিও মনে হয়। কিন্তু সে ‘জরুরিয়াতে দীন’-এর অন্তর্ভুক্ত কোনো 
বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে, যা দীনের অকাট্য ব্যাখ্যা, সেই 
বিষয়ের স্বীকৃত দীনি ব্যাখ্যার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। কাদিয়ানিদের মুলহিদ- 
যিন্দিক-কাফির বলার পেছনে অন্যতম কারণ এটাও। বর্তমানকালে এই 
কুফরের চর্চা খুব ব্যাপক। 


১৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


শায়খ তাহির মাসউদ দা. বা. বলেন, শায়খ আব্দুল হাফিজ মকি ৪ ও আমাদের 
দেওবন্দি আকাবিরগণ ও তা সমর্থন করেন, যে ব্যক্তি অনৈসলামি আইন-কানুন 
বিধান-সংবিধানকে ইসলামি আইন-কানুন ও বিধান-সংবিধানের থেকে শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান করবে, সেই ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। তেমনিভাবে 
যে ব্যক্তি ইসলামের আইন-কানুনের খেলাক অন্য কিছুর প্রবক্তা হবে, দেও 
কাফির। (আকায়িদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাজাত : ৬১-৬২) 


জাওয়াহির গ্রন্থে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি সর্বস্বীকৃত কোনো হারাম বিষয়ের 
হারাম হওয়াকে অস্বীকার করবে অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে, (এ ক্ষেত্র 
উভয়টি সমান) যেমন-_ মদ, ব্যভিচার, সমকামিতা, সুদের নিষিদ্ধতাকে 
অস্বীকার করা, কিংবা এমনটা দাবি করা যে, সগিরা-কবিরা গুনাহপ্তলো 
হালাল, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।”৯* 


ইমানের শর্তসমূহ 


ইমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো দু- 
প্রকারের : 


ক.পার্থিব জীবনের নিরাপত্তাজনিত শর্তসমূহ 
খ.পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তির শর্তসমূহ! 


পার্থিব জীবনে নিরাপত্তার জন্য দুটো শর্ত : 


১. মুখে তাওহিদের কালিমা উচ্চারণ করা এবং এর স্বীকৃতি দেওয়া।৯* 


২. ইমান ভঙ্গকারী কোনো কাজকর্মে লিপ্ত না থাকা। এর বিস্তারিত বিবরণ 
আমরা পরে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। 


১১৭, শরহুল ফিকহিল আকবার : ১৮৭-১৮৮ 
১১৮. সহিহ বুখারি : ২৫; সহিহ মুসলিম : ২২; মাজমুউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনু তাইমিয্যা : ৭৮৭/১০১ 
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১. জানা৯তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতসহ ইসলামের মৌলিক আকিদা 
সম্পর্কে জ্ঞান। 


২ সুনিশ্চিত বিশ্বাস।৯”কারণ, সন্দেহ-সংশয় কুফরের অন্তর্গত। 


৩. কালিমার মর্ম কবুল করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদতকে 
কবুল করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের ইবাদত বর্জন করা” 


৪. আত্মসমর্পণ।৯* কবুল এবং আত্মসমর্পণের মধ্যে পার্থক্য হলো, কবুল 
হচ্ছে অন্তরের কর্ম এবং আত্মসমর্পণ হচ্ছে অন্রপরত্যঙ্গের কর্ম। প্রথমটি 
হলো অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আর দ্বিতীয়টি হলো বাহ্যিক ব্যাপার। 


৫. সত্যবাদিতা।»* অর্থাৎ সত্য মন নিয়ে তাওহিদের কালিমার স্বীকারোক্তি 
প্রদান করা। 


৬. ইখলাস।* অর্থাৎ শিরকের যাবতীয় দাগ থেকে আমলকে পরিশুদ্ধ করা৷ 
ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সম্তষ্টি উদ্দেশ্য না হওয়া। 


৭. ভালোবাসা অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদকে 
সর্বোচ্চ ভালোবাসা। কোনো মানুষকে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর 
জন্য ভালোবাসা। ভালোবাসার বন্ধনও কেবল এমন মানুষের সঙ্গে স্থাপন 
করা, যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাকে ঘৃণা করেন, 
তার প্রতি ঘৃণা লালন করে, তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা। একইভাবে 
সেসব কাজকর্মকে ভালোবাসার সঙ্গে পালন করা, যেগুলো আল্লাহর 
সম্থষ্টি লাভের উপায়। 


১১৯. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৯; সহিহ মুসলিম : ২৬ 

১২০, সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৫; সহিহ মুসলিম : ২৭ 

১২১, সুরা সাফফাত, ৩৭ : ৩৫-৩৬ 

১২২, সুরা লুকমান, ৩১: ২২ 

১২৩. সুরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ১; সহিহ বুখারি : ১২৮ 

১২৪. সুরা নুনিন, ৪০ : ১৪; সহিহ বুখারি : ৪১৫; সহিহ মুসলিন : ৩৩ 

১২৫. সুরা বাকারাহ, ২: ১৬৫; সুরা তাওবা, ৯: ২৪ সহিহ বুখারি : ১৬; সহিহ মুসলিম : ৪৩ 
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ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ মৌলিকভাবে তিন প্রকার : 


ক.বিশ্বাসগত। 
খ. উক্তিগত। 
গ.কর্মগত। 


ইমান ভঙ্গের বিশ্বাসগত কারণ : 


১. অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা 

২, দীনের সুনিশ্চিত ও সুপ্রমাণিত কোনো হারাম বিষয়কে হালাল মনে করা।** 

৩. রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে শিরক। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। 

৪. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া। দীনের ইলম এবং আমলের ব্যাপারে 
বিমুখতা প্রদর্শন করা।৯৮ 

৫. রাসূলুল্লাহ ৬ কর্তৃক আনীত দীনের কোনো বিধানের প্রতি অপছন্দ ও 
ঘৃণামূলক মনোভাব লালন করা।*৯ 


ইমান ভঙ্গের উক্তিগত কারণ : 


১. আল্লাহ, তাঁর রাসুল কিংবা তাঁর দীনকে গালি দেওয়া।১* 


২, আল্লাহ ব্যতীত অন্যরা অপারগ-_এমন কোনো বিষয়ে গাইকুল্লাহকে 
আহ্বান করা এবং গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।»১ 


১২৬. সুরা নামল, ২৭ : ১৪; সুরা আনআম, ৬ : ৩৩; আল-ফাতাওয়াল কুবরা : ৫/১৬৪ 

১২৭. তাওহিদুল খাল্লাক : ৯৮ 

১৯৮. সুরা নুর, ২৪ : ৪৭-৫০; সুরা নিসা, ৪ : ৬১; মাদারিজুস সালিকিন : ১/৩৬১-৩৬৭; তবিকুল 
হিজরাতাইন : ৩৮৪; আস-সারিমূল মাসলুল : ৩৯; ইরশাদুস সায়িল : ৩৩ 

১৯৯. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৮-৯; আস-সারিমূল মাসলুল : ৫২৪ 

১৩০, সুরা তাওবা, ৯: ৬৪-৬৬; আস-সারিমুল মাসলুল : ৩১, ৫১২-৫১৩ 

১৩১, সুরা ইউনুস, ১০ : ১০৬-১০৭; সুরা জিন, ৭২: ১৮; সুরা রাদ, ১৩ : ১৪ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১৭ 


|| 
| 
| 
| 
| 


৩. নবুওয়াত দাবি করা।* 
8. দীনের অকাট্য কোনো বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।*** 


ইমান ভঙ্গের কর্মগত কারণ : 


১. গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদত করা।* 
২, আল্লাহর পরিবর্তে নিজে আইন প্রণয়ন করা।** 
৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা।১ 


বিচার দিবসের মালিক 


এটা আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্ব)-এরই অংশ। পূর্বের আয়াতে বিবৃত 
হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হলেন পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। আল্লাহ 
তাআলা তার দয়ার ব্যাপকতা ও গভীরতা বোঝানোর জন্য পাশাপাশি একই 
মূলধাতু থেকে উৎসারিত দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলার 
সেই ব্যাপক ও সুগভীর দয়ার কথা ভেবে কেউ-বা আবার মাত্রাতিরিক্ত আশা 
করে বসে থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলার শাস্তির ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যেতে 
পারে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তার অব্যবহিত পরেই এ আয়াতটি উল্লেখ 
করার দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে পরম 
করুণাময় ও অতি দয়ালু, একইভাবে তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক। সেদিন 
তিনি সবাইকে যথাযথ প্রতিদান দেবেন। পুণ্যবানদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন 


১০২ সুরা আনআাম, ৬: ১৩, ১৪৪; আল-ভাওয়াবুস সাহিহহ লি-মান বাদ্দালা দীনাল মাসিহ : ১/৩০ 
১৩৩. সুরা আনআম, ৬: ২১; শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয্যা : ৩৫৫; শারহুল ফিকহিল আকবার, 
মোল্লা আলি কারি : ১৩৮; আশ-শিফা : ১/২০৭৩; আল-ইনাবাহ : ২/২৬৪; মাজমুউল ফাতাওয়া, 
ইমান ইবনু তাইমিয়া : ১২/৪৯৭; রাওজাতুত তালিবিন : ২/১৪৬ 

১৩৪. সুরা আনআম, ৬ : ১৬২-১৬৩; তাইসিরু আজিজিল হামিদ : ১৯৪; আদ-দুররুন নাদিদ ফি 
ইখলাসি কালিমাতিত তাওহিদ : ২০-২১ 

১৩৫. সুরা শুরা, ৪২: ২১; সুরা নিসা, ৪ : ৬০; ফাতহুল কাদির : ২/১৬৮; মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩/২৬৭; 
রিসালাত তাহকিমিল কাওয়ানিন : ২; আদওয়াউল বায়ান : ৪/৮৩; তাইসিরুল কারিমির রহমান : ১/১৮৪ 
১৩৬. সুরা নায়িদা, ৫ : ৫১; আহকামু আহলিয যিম্মাহ : ১/৬৭; ফাতাওয়া বিন বাজ : ১/২৭৪ 
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এবং অবাধ্য ও পাণিষ্ঠদের জাহান্নামে ছুড়ে ফেলবেন। সুতরাং বান্দার উচিত 
আল্লাহ তাআলার রহমত ও গজব উভয়টির কথা স্মরণে রাখা। তাঁর রহমতের 
কথা স্মরণ করে জান্নাতের আশা লালন করা, আবার তাঁর গজবের কথা স্মরণ 
করে জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকা। আশাও যেন দুরাশায় পরিণত হয়ে বান্দার 
আমলের স্পৃহা নষ্ট না করে, আবার ভয়ও যেন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে বান্দাকে 
হতাশ না করে। এ জন্যই আমাদের আকিদা হলো, ইমান আশা এবং ভয়ের 
মাঝামাঝি স্তরের নাম। অত্যধিক আশা মানুষকে অবাধ্য ও দুঃসাহসী করে 
তোলে আর মাত্রাতিরিক্ত ভীতি মানুষের ভেতর হতাশা ও নৈরাশ্য জাগ্রত করে। 


সুরা ফাতিহার এই আয়াতে কিয়ামত দিবসকে বিচার দিবস বা প্রতিদান দিবস 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত 
দিবসেই সকলের বিচার করবেন। সুতরাং পৃথিবীতে যেসব বিপর্যয় দেখা দেয়, 
তা সবই শাস্তি নয়। এ কারণেই হাদিসে এসেছে : 


৫855 290 ৬ CH 
পৃথিবী মুমিনের কারাগার। কাফিরের স্বর্গ" 


এর কারণ এটাই যে, পৃথিবী প্রতিদানের জায়গা নয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, 
আল্লাহ তাআলা কখনো ছোট ছোট শাস্তি দেন বান্দার অলসনিদ্রা ভাঙানোর 
জন্য, তাকে সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ বলেন: 


8১৪ তি BND SS SN আত 44 


আর আমি তাদের বড় শাস্তির পূর্বে ছোট শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাই; যাতে 
তারা ফিরে আসে।১*” 


১৩৭. সহিহ মুসলিম: ২৯৫৬ 
১৩৮, সুরা সাজদাহ, ৩২: ২১ 
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অন্যত্র তিনি বলেন : 
3১05596754৯ এ এএএ। এ 
এরপই শাস্তি। আর আখিরাতের শাস্তি গুরুতর; যদি তারা জানত।১ 


এ ছাড়াও ইতিহাসের পাতায় পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে অনেক জাতির 
ধ্বংসের কথা বর্ণিত হয়েছে। যার কয়েকটি ঘটনার বিবরণ কুরআন মাজিদেও 
উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে, 
তার তুলনায় এগুলো নস্যি। এগুলো সবই তাদের কৃতকর্মের আংশিক শাস্তি। 
আল্লাহ বলেন : 


BG IR ৬০৫ SH ELS এ dl HG 41 5 
S35 BS ht ভন 


মানুষ নিজ হাতে যা কামিয়েছে, তার ফলে জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, 
আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য। (এর 
ফলে) হয়তো তারা ফিরে আসবে।** 


এআয়াতের দ্বারা কিয়ামত দিবসে বান্দার পুনরুখান-সংক্রান্ত আকিদা প্রমাণিত 
হয়। কাফিররা পুনরুথানকে অস্বীকার করত। তাদের বক্তব্য ছিল : 


15555 S422 95:05 CS yf 


আমাদের অস্তিত্ব যখন অস্থিতে পরিণত হয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, তারপরও 
কি আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে উঠানো হবে?১ 


১৩৯, সুরা কলন, ৬৮ : ৩৩ 
১৪০. সুরা রুম, ৩০:৪১ 
১৪১. সুরা আল-ইসরা : ৯৮ 


১০০ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


আমরা বিচার দিবসের প্রতি ইমান রাখি। সেদিন আল্লাহ সকলকে পুনরুখিত 
করবেন। সেদিন মুমিনরা জান্নাতে যাবে আর কাফিররা জাহান্নামে যাবে। আমরা 
বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা কাফির এবং মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম 
করেছেন। আরও বিশ্বাস করি, গোনাহগার মুমিনদের আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজ 
দয়ায় ক্ষমা করে দেবেন অথবা তাদের গোনাহের কারণে সাময়িক শাস্তি দিয়ে 
নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 


কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে পুনরুখিত করা হবে। আমল মাপার জন্য 
দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সেদিন কারও ওপর সামান্য পরিমাণও অবিচার 
করা হবে না। জাহান্নামের ওপর দিয়ে সিরাত স্থাপন করা হবে, যার ওপর দিয়ে 
মুমিন ব্যক্তি তার ইমান ও আমলের পরিমাপ অনুসারে দ্রুততার সঙ্গে অতিক্রম 
করবে। হাওজে কাউসার সত্য। শাফাআত সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য 
জান্নাত এবং জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্ট এবং এ দুটো কখনো ধ্বংস হবে না। 


নবুওয়াতের আকিদা 


আল্লাহ তাআলা হলেন রাববুল আলামিন। রব তাকেই বলা হয়, যিনি তার 
প্রতিপালিতকে ক্রমান্বয়ে সূচনা থেকে সমাপ্তিতে পৌঁছান, শূন্য থেকে চালিত 
করে সাফল্যের শীর্ষে উপনীত করেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার সফলতা 
রেখেছেন দীন পালনের মধ্যে। সুতরাং তাঁর রব হওয়ার দাবিই হলো, তিনি 
রাসুল তথা বার্তাবাহক প্রেরণ করার মাধ্যমে বান্দাকে তার দীন পালনের পন্থা 
শিখিয়ে দেবেন। 


এ ছাড়াও তিনি হলেন ইলাহ তথা উপাস্য। বান্দা যদি তাঁর ইবাদতের পদ্থা 
জানতে না-ই পারে, তাহলে ইবাদত করবে কীভাবে! অথচ এ সুরার মাধামেই 
বান্দা নির্দিধ ঘোষণা দেয়, আমরা একমাত্র আপনার ইবাদত করি। এ জন্য 
‘আল্লাহ’ শব্দের দাবিও হলো, তিনি নবি ও রাসুলগণকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। 


আল্লাহ তাআলা হলেন পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। তাঁর দয়ার দাবি হলো, 
তিনি বান্দাদের সঠিক পথনির্দেশনা ছাড়া এমনি এমনি ফেলে রাখবেন না। 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১০১ 


অথচ তিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেনই পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে। সুতরাং আল্লাহ 
তাআলার এই গুণের দাবিই হলো, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী বার্তাবাহক পাঠানো হবে। 


এ ছাড়াও তিনি হলেন বিচার দিবসের মালিক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি 
নবি ও রাসুল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক না করা হয়, ভালো-মন্দ শিক্ষার ব্যবস্থা 
না করা হয়, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তিনি বিচার করবেন? কিয়ামাতের দিন 
মানুষ তো অজ্ঞতার ওজর দায়ের করবে। এ জন্য তিনি যুগে যুগে নবি ও রাসুল 
পাঠান, যাতে করে তাঁরা মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারেন। মানুষের যেন 
আর কোনোভাবে অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে। আর সেই রাসুলগণের 
দীন পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভুল, ভ্রান্তি কিংবা বিচ্যুতি হয়নি। 
তাঁরা ছিলেন সকল ধরনের গোনাহ থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ তাআলার প্রিয় 
মনোনীত বান্দা। 


১০২ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


EET | 


চতুর্থ অধ্যায় 


এটা বান্দার পক্ষ থেকে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর সাক্ষ্য। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাই বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। 
অন্য কারও ইবাদত করে না। তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে 
ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা। শরিয়াহসম্মত উপায়ে আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের জন্য কৃত সকল আমলকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন 
করা। এতাওহিদই সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল» 


ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো আল্লাহর তাওহিদুল 
উলুহিয়্যাহ এবং মুহাম্মাদ %৪-এর রিসালাত মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া। 
এটা প্রমাণ করে যে, ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে রাসুলগণের 
দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। এই তাওহিদই হচ্ছে সে মূল বিষয়, যার ওপর সকল 
আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল। এ তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো 
আমলই শুদ্ধ হয় না। তাওহিদের এ দিকটি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে 
মানুষের মধ্যে তাওহিদেম সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন চিন্তাভাবনা থেকেই যায়, যা 
শিরক বলে বিবেচিত। ' 


রাসুলুল্লাহ %&-এর যুগের মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ মেনে নিলেও এ 
প্রকারের তাওহিদকে মেনে নিতে পারেনি। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের 
মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন। তাওহিদের কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
দ্বারা মূলত এই তাওহিদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে 


তাওহিদের কালিমার মধ্যে দুটো দিক রয়েছে: 
১. লা ইলাহা’ বলার দ্বারা “তাগুত'কে অস্বীকার করা হয়েছে। 


১৪২ সুরা নাহল, ১৬ : ৩৬; সুরা আম্বিয়া, ২১: ২৫; সুরা আরাফ, ৬: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; সুবা আনকাবুত, 
৯: ১৬; সুরা জুমার, ৩৯ : ১১; সহিহ বুখারি : ২৫, ৩৯২, ১৩৯৯, ২১৪৬; সহিহ মুসলিম : ১৩৩-১৫৮ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১০৩ 


২ ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার দ্বারা যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাবান্ত 
করা হয়েছে। 


সুতরাং কালিমা অস্বীকার এবং স্বীকারের সম্মিলন। আর এ দুটোই হলো 
কালিমার মূলভিত্তি| অস্বীকার ব্যতীত স্বীকার ধর্তব্য নয়। একইভাবে স্বীকার 
ব্যতীত অস্বীকারও গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন : 


44908 ৩০৭ ৪4১ 3৫86 ০৮১০৬ ASS SS 
৩7৪ 


যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, সে এক 
মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই” 


এ আয়াতে তাগুতকে অস্বীকার করা হলো কালিমার প্রথম মূলভিত্তি। আর 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো কালিমার দ্বিতীয় মূলভিত্তি। আর উভয়টির 
ফলাফল হলো মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরা। উল্লেখ্য, এখানে মজবুত দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথমে তাগুতকে 
অস্বীকার করবে, এরপর যাবতীয় ইবাদতকে আল্লাহর তাআলার জন্য সাব্যস্ত 
করবে, একমাত্র সে-ই কালিমা ধারণকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। 


28012 404৮355৩৩৮০ ১] 5০ 
28905 এ BUI ECS SALES ৫1 ৩১৩ Gl 2h 

আখি 9১1: I; 
যারা তাণ্ডতের ইবাদত পরিহার করেছে ও আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়েছে, 
সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদের সুসংবাদ শোনাও, যারা 
কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, এরপর তার মধ্যে যা কিছু উত্তম, তার অনুসরণ 


করে। তারাই সেই সব লোক, আল্লাহ যাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং তারাই 
বোধশক্তিসম্পন্ন।১ 


১৪৩. সুরা বাকারাহ, ২: ২৫৬ 
১৪৪, সুরা জুনার, ৩৯: ১৭ 


১০৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


নবিগণের দাওয়াতের বিষয়টি হুবহু এভাবেই বিবৃত হয়েছে: 


45 ৩১৪। 9৪০ এন ১৫৪ ১৮5 lS SCS; 
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০] 5৩৫৫৫ 


নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির ভেতর কোনো না কোনো রাসুল পাঠিয়েছি এই 
পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার 
করো। তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদের আল্লাহ হিদায়াত 
দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের ওপর বিপথগামিতা অবধারিত 
হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে একটু পরিভ্রমণ করে দেখো, নবিদের 
অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে।* 


তাগুত কী? 
ইমাম তবারি ৯ বলেন : 


“আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হলো, তাগুত হলো সে, যে 
আল্লাহর ওপর সীমালঙ্ঘন করে। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপাসনা 
করা হয়__তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা 
উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে 
মানুষ, শয়তান, মূর্তি, ভিন্ন কোনো পূজনীয় বস্তু অথবা অন্য যেকোনো কিছু।”** 


হাফিজ ইবনুল কায়্যিম & বলেন : 


“তাগুত হলো উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবর শ্রেণির মধ্য থেকে 
এমন কেউ, যার ব্যাপারে বান্দাতার বন্দেগির সীমা লঙ্ঘন করে। সুতরাং 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাগুত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তাআলা ও 


১৪৫, সুরা নাহল, ১৬: ৩৬ 
১৪৬. তাফসিরে তাবারি : ৩/২১ 
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তাঁর রাসুলের বিপরীতে যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলাকে 
ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহর বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার 
অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে, যে বিষয়ে তারা জানে না 
যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য।'*' 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 
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আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে, তারা আপনার প্রতি যে কালাম 
নাজিল করা হয়েছে, তাতেও ইমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল 
করা হয়েছিল তাতেও; কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য 
তাণ্ততের কাছে নিজেদের মোকদদমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদের আদেশ 
করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাগুতকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান 
তাদের ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।”” 


এ আয়াতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে হাফিজ ইবনু কাসির & বলেন : 


‘এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের ওপর 
ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন, সে তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে; অথচ সে বিবদমান বিষয়াদিতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর 
রাসুলের সুন্লাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোনো কিছুর কাছে বিচার-ফায়সালা চায়। ...এ 
আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরস্কার করছে, যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে 
ফিরে যায় এবং এ দুটো ব্যতিরেকে অন্য কোনো বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা 


১৪৭. ইলামুল মুওয়ার্টিয়িন : ১/৫০ 


১৪৮. সুরা নিসা, ৪ : ১০ 
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করে। (আর যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে,) এ আয়াতে তাগুত দ্বারা সে-ই 
উদ্দোশ্য।”১*১ 


উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার 
বিধানকে পেছনে ফেলে ভিন্ন কোনো বিধান দ্বারা বিচার-আচার করে, সে 
তাগুত। আর যারা এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং মহান প্রতিপালকের 
বিধানগুলো পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই 
বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদের সে বিধান মানতে বাধ্য করে, তার বিধান 
মেনে না নিলে কঠোর শাস্তি প্রদান করে, তারা তো সাধারণ পর্যায়ের তাণ্ততই 
শুধু নয়; বরং তারা হলো চরম পর্যায়ের তাগুত। 


সুতরাং যেসব শাসক ও বিচারক কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত বিচার-আচার 
করে, সুদের প্রচলন ঘটায়, মদ ও ব্যভিচারের লাইসেন্স দেয়, কুরআনে বর্ণিত 
দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে; বরং কুরআন-সুন্লাহর আইনকে 
সেকেলে মনে করে, কখনো-বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে তামাশা করে, মানুষের 
ওপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মতো সুস্পষ্ট 
কুফরি বিধান চাপিয়ে দেয় আর যারা পার্থিব স্বার্থে বিক্রিত হয়ে তাদের ইলমকে 
এসকল কুফরের সেবায় নিয়োজিত করে, মানুষকে নিজেদের ইলম দ্বারা 
বিভ্রান্ত করে, এদের প্রত্যেকেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত বিশুদ্ধ ইমানের জন্য 
যেহেতু তাগুতকে বর্জন করা শর্ত, তাই উপরিউক্ত তাগুত গোষ্ঠীর থেকে 
পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের বিরোধিতা করতে হবে৷ 
তাদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে এমন 
কোনো আচরণ করা যাবে না, যা সন্তষ্টি প্রকাশ করে; বরং ইবরাহিম আ.-এর 
মতো স্পষ্ট ভাষায় সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে।** 


সুতরাং তাওহিদুল উলুহিয়্যাহই দীন ইসলামের মূলকথা। সর্বপ্রকারের তাগ্ততকে 
বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করাই এই তাওহিদের শিক্ষা। নবিজি 
ক্র এই তাওহিদই প্রচার করে গেছেন। সাহাবিগণ ৯ এ তাওহিদেই বিশ্বাসী 


১৪৯, তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৪৬ এ 
১৫০, বিস্তারিত জানতে পড়ুন--আমার অনুদিত মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণা 
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ছিলেন। তাগুতকে বর্জন করা, জাহেলি শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করে আল্লাহর 
প্রতি ইমান আনয়নের ঘোষণার কারণেই মূলত মক্কার মুশরিকরা নবিজি পর 
এবং সাহাবিগণ »৯-এর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন ঢালিয়েছিল। আজও যদি 
কেউ কালিমাকে সেই অর্থে বোঝে, যে অর্থে সাহাবিগণ বুঝেছিলেন; ওই 
তাওহিদকে গ্রহণ করে, যে তাওহিদকে সাহাবিগণ +2. গ্রহণ করেছিলেন, 
তাহলে তার অবস্থাও ঠিক তেমনই হবে, যেমন হয়েছিল সাহাবিগণ এ৯-এর 
অবস্থা। 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের ইমানের মেহনতের সাথিরাও 
কালিমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মূল অর্থ (অর্থাৎ তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ) 
বাদ দিয়ে শুধু তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ নিয়ে আলোচনা করে। তাদের সাধারণ 
থেকে অসাধারণ, সবার আলোচনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ তাগুতের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাগুতের বিরোধিতা করা ব্যতিরেকে কারও 
ইমানই পরিশুদ্ধ হয় না, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না| 
এমন ইমানি মেহনত যুগের পর যুগ করেও কতটুকু লাভ, তা আল্লাহই ভালো 
জানেন। এ কারণেই পৃথিবীতে ইমানে মেহনতের সাথি ঠিকই বাড়ছে, কি 
মুসলমানদের ভাগ্যে আর পরিবর্তন আসছে না। আর আসবেই-বা কীভাবে! 
রাসুলুল্লাহ তো সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে 
নয়; বরং গুরাবাদের। ফা-তুবা লিল-গুরাবা। সুতরাং এই ফিতনার যুগে যারা 
সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকে, সত্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সরব রাখে, তারাই হলো 
গুরাবা। আর তাদেরই সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন মহান রাসুল %৫। 


শহিদ সায়াদ কুতুব এ বলেন : 


“আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হলো 
হাকিমিয়াহ। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন 
প্রণয়ন করে, তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর 
ভূমিকাতে বসিয়ে নেয়, যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর 
যারা এই এক আইনপ্রণেতা বা অনেকজন আইনপ্রণেতার আনুগত্য করে, 
তাবা আল্লাহর গোলামের পরিবর্তে আইনপ্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। 
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তারা অনুসরণ করে আইনপ্রণেতাদের রচিত দীনের; আল্লাহ তাআলার 
মনোনীত দীন ইসলামের নয়। জেনে রাখুন আমার ভাইয়েরা, এটা আকিদা 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এটা হলো ইবাদত ও দাসত্বের প্রশ্ন। এটা হলো 
ইমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের গঞ্স। জাহিলিয়্যাত কোনো 
নির্দিষ্ট সময় বা যুগ নয়; জাহিলিয়্যাত হলো একটি অবস্থা।' 


ইবাদতের পরিচয় কী? এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা 2 
বলেন: 


“ইবাদত” শব্দের মূল অর্থ হলো আনুগত্য। কোনো পথ যখন 
পথচারীদের অধিক চলাফেরায় মথিত হয়ে যায়, আরবিতে তখন সেই পথকে 
4555 8895 বলা হয়। 


তবে শরিয়ত নির্দেশিত ইবাদতের মধ্যে বিনয়ের পাশাপাশি ভালোবাসার অর্থও 
চূড়ান্ত ভালোবাসার ভিত্তিতে তার সামনে চূড়ান্তভাবে বিনয়ী হওয়াকে বোঝায়। 


এ জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ভালোবাসা এবং আনুগত্য_এ দুটোর 
কোনো একটির অস্তিত্ব যথেষ্ট হয় না; বরং আনুগত্যের পাশাপাশি অপরিহার্য 
হলো, মহান আল্লাহ বান্দার কাছে সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে, তিনি তার 
কাছে সকল কিছু থেকে অধিক মর্যাদাবান হবে। আর বাস্তবতা তো হলো, 
পরিপূর্ণ বিনয় এবং চূড়ান্ত ভালোবাসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।"» 


হাদিস শরিফে এসেছে: 
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আদি ইবনে হাতিম & বলেন, আমি আসলাম। আমি গলায় স্বর্ণের ুশ পরে 
নবিজি প্র-এর সামনে এলাম। তিনি বললেন, হে আদি, তোমার গলা হতে 
এই প্রতিমা সরিয়ে ফেলো। আর আমি তাঁকে সুরা বারাআতের এই আয়াত পাঠ 
করতে শুনলাম_-(অনুবাদ) : “তারা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তাদের 
ধৰ্মীয় পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।'**তারপর 
তিনি বললেন, তারা সরাসরি তাদের পূজা করত না। তবে এ সকল ধর্মীয় 
পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীরা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত, 
তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোনো জিনিসকে 
যখন তাদের জন্য হারাম বলত, তখন নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে 
মেনে নিত।”* 


সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে অন্য কারও 
বিধিবিধান মেনে নেওয়াই তার ইবাদত করার নামাস্তর। ইবাদত শব্দটির মধ্যে 
ব্যাপকতা রয়েছে। নামাজ-রোজা ইত্যাদির সঙ্গেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়। যে যার 
বিধিবিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে, সে তার দাসে পরিণত হয়।”* আজ 
যারা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে অকুষ্ঠচিত্তে তগুতের বিধিবিধান মেনে নিচ্ছে, 
তারা সবাই-ই শিরকে লিপ্ত। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাগুতকে প্রভু হিসেবে 
গ্রহণ করেছে। 


ইবাদতের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য ইবলিসের কুফরের দিকেও 
লক্ষ করা যেতে পারে। কে এমন আছে, যে শয়তানকে কাফির মনে করে না; 
বরং তাকে পাকা মুসলিম ও খাঁটি ইমানদার জ্ঞান করে? মুসলমানদের কোনো 
১৪৩. সুরা তাওবা, ৯: ৩১ 


১৫৪ সুনানুত তিরমিজি : ৩০১৫ 
১৫৫. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন-_আমার অনুদিত দাসত্বের মহিমা। 
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ভ্রান্ত ফেরকাও বোধ করি এমন বিশ্বাস লালন করে না, করতে পারে না। কিন্ত 
বেচারা শয়তান কী অপরাধ করেছিল? তার কুফর কী ছিল? কিসের শাস্তিস্বরূপ 
সে জান্নাত থেকে চিরব্িত হলো? কোন পাপের পরিণামে অভাগা শয়তান 
অনন্তকালের জন্য জাহায়ামি সাব্যস্ত হলো? সে তো আল্লাহকে অস্বীকার 
করেনি। সে তো মুখে আল্লাহর এবং তার রাসুলের শানে কুফরি কালিমা 
উচ্চারণ করেনি। তবে কেন শয়তান মুরতাদ হলো? আর কিসের অপরাধে তার 
পরবর্তী সকল প্রজন্ম,তার বংশধর এবং অনুসারীদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা 
জাহান্নাম পূর্ণ করার ঘোষণা দিলেন? 


ইবলিস আল্লাহ তাআলার বিধানকে লঙ্ঘন করেছিল। সে রবের নির্দেশের 
সামনে অহং প্রদর্শন করেছিল। সে মুসলিম ছিল। কিন্ত সে তার কর্মের দ্বারা 
মুরতাদ হলো। সে আদম আ. কে সেজদা করেনি এটা তার এক অপরাধ। সেজদা 
না করার পেছনে অহংকারকে ওযর হিসেবে তুলে ধরা তার দ্বিতীয় অপরাধ 
অনন্তর আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করলেন। অনন্তকালের জন্য 
জাহান্নামি হিসেবে ঘোষণা করলেন। 


যারা বলে এবং ভাবে, ইসলামি নাম থাকলেই মুসলিম হয়ে যায়, কর্মের দ্বারা, 
তা যত জঘন্যই হোক, মানুষ ফাসিক হলেও কিছুতেই কাফির হয় না, তাদের 
জন্য ইবলিসের ঘটনায় রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা। ইবলিসের জন্য আদম আ. 
কে সেজদা করা ছিল তার শরিয়তের অংশ। সে শরিয়তকে প্রত্যাখ্যান করল 
এবং তার সামনে নিজের অপূর্ণ মস্তিফৃপ্রসূত যুক্তি তুলে ধরল। সে আল্লাহকে 
বাদ দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির উপাসনা করল। আর পরিণামে সে মুরতাদ হয়ে 
গেল। 


যারা পাইকারিভাবে এ কথা বলে বেড়ায়, কর্মের দ্বারা ব্যক্তি ফাসিক হলেও 
কাফির হয় না, তাদের জন্য ইবলিসকে মুসলিম ঘোষণা করা অপরিহারয। 
অন্যথায় তো তারা দ্বিমুখী নীতির ওপর রয়েছে, যার পেছনে হয়তো অজ্ঞতা 
কার্যকর কিংবা তাদের অন্তরে রয়েছে ক্ষমতাধরদের রোষানলে পড়ে দুনিয়ার 
জিন্দেগিতে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা। আদতে তারা রোগী। যাদের রোগের নাম 
হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী “আল-ওয়াহান'। 
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সুতরাং সেকুলাররা যদি মুমিন হয়ে থাকে তাহলে ইবলিসও মুমিন। ইবলিসের 
কুফর যেহেতু এই ছিল যে, সে অহংকারবশত আল্লাহর একটা বিধান, হ্যাঁ 
মাত্র একটা বিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল। তো যারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হদ-কিসাস, 
কিতাল থেকে শুরু করে সিয়াসাত-সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, 
তারা কীভাবে মুমিন হতে পারে? 


আসলে ইবলিসের কুফরই হয়তো অনেকের সামনে স্পষ্ট নয়। কোন অপরাধে 
সে বিতাড়িত ও চিরঅভিশপ্ত হয়েছিল, তা নিয়ে হয়তো অনেকেই ভাবে না। 


এ মাসআালার আরও একটি দিক রয়েছে, যে ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত 
করেছেন ইমাম ইবনু হাজম =| ইবলিস তো আল্লাহ এবং তার রাসুলকে 
অস্বীকার করেনি। সে তো মুখে কুফরি কালিমা উচ্চারণ করেনি। তবুও সে 
কাফির কেন? কোন অপরাধে সে চিরলাস্থিত, অভিশপ্ত, জাহান্নামি? আল্লামা 
ইবনু হাজম = -এর বক্তব্যে বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে: 


“আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে তাচ্ছিল্য 
করার অপরাধে ইবলিসকে কাফির গণ্য করলেন। ইবলিস বলেছিল, “আমি 
তার থেকে উত্তম'।** তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত থেকে বেরিয়ে 
যেতে নির্দেশ দিলেন এবং বিতাড়িত করলেন। আল্লাহ নিজেই ইবলিসকে 
কাফির নামে নামকরণ করলেন-__ ‘এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল’।*"' 


এর দ্বারা যে ব্যক্তি নবিকে গালি দেয় তার কাফির হয়ে যাওয়ার বিষয়টি 
বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হলো। 


উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা সহিহভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক এমন 
ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে গালি দেয় অথবা তাকে নিয়ে উপহাস করে, 
কিংবা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কোনো ফেরেশতাকে গালি দেয় অথবা ব্যঙ্গ 
করে, কিংবা নবিগণের মধ্য থেকে কোনো নবিকে গালি দেয় অথবা তাচ্ছিল্য 


১৫৬, সুরা আ'রাফ, ৭: ১২ 
১৫৭. সুরা বাকারাহ, ২: ৩৪ 
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করে, কিংবা আল্লাহ তাআলার কোনো আয়াতকে গালমন্দ করে অথবা সে 
ব্যাপারে কটুক্তি করে-_আর পুরো শরিয়ত এবং আল-কুরআন আল্লাহ 
তাআলার আয়াতের অন্ত্ভক্ত__তাহলে এর দ্বারা সে কাফির মুরতাদ হয়ে 
যাবে। তার ওপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ হবে।”১* 


উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মাসআলায় ইমামগণের ইজমা রয়েছে। শুধু আল্লামা ইবনু 
হাজম = -এর ব্যাপারে কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন যে, তিনি বোধহয় ইজমা 
পরিপন্থী কথা বলেছেন। ওপরে তার বক্তব্যই উদ্ধৃত হলো। এ তো এমন এক 
মাসআলা, যে ব্যাপারে কোনো আলিম মতবিরোধ করেনি, করতে পারে না। 


ইসতিআনাত তথা সাহায্য প্রার্থনা শব্দটি কারও ওপর আস্থা রাখার ভিত্তিতে 
তার ওপর ভরসা করার অর্থ প্রদান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কারও ওপর 
আস্থা রাখে, কিন্ত তার ওপর ভরসা করে না, সে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রাথী 
হিসেবে বিবেচিত হয় না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, 
জগৎসমূহের প্রতিপালক, তাই বান্দা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি 
ছাড়া আর কেই-বা বান্দাকে সাহায্য করতে পারে! রাসুলুল্লাহ স্ আবদুল্লাহ 
এ না 


5৫৯০ 


নে ~ এনিিটি Dg ps 
BLES 5550 58 IY 4৬ seh Bs 55 5 B55 

HEE EN es) dE 
“যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, 


তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রেখো, সকল মানুষও 
যদি তোমাকে সাহায্য করার জন্য একত্র হয়, তবে তারা তোমার জন্য কেবল 


১৫৮. আল-মুহাল্লা 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১১৩ 


ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন। 
একইভাবে সকল মানুষ যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তবে তারা 
কেবল ত্টুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু তোমার প্রতি ঘটবে বলে তিনি 
পূর্বেই লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে» 


“আমরা আপনারই ইবাদত করি’ কথাটাকে “আমরা আপনারই কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করি'-এর ওপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে; যেমনিভাবে “আল্লাহকে 
‘জগংসমূহের প্রতিপালক'-এর ওপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। মক্কার তৎকালীন 
মুশরিক গোষ্ঠী আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করত। আল্লাহ 
তাআলার রুবুবিয়্যাতকে তো ইবলিসও স্বীকার করে, জাহান্নামবাসীরাও স্বীকার 
করে। তাদের পদস্থলন ঘটেছিল ইবাদত এবং উলুহিয়্যাতে। তাই এ দিকটিকেই 
আয়াতগুলোতে অগ্রে আনা হয়েছে। 


তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। কেউ যদি অন্য কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী মনে করে তার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহলে সে মুশরিক হয়ে 
যাবে। উদাহরণস্বরূপ : যারা তাগুতি রাষ্ট্রকে সার্বভৌম মনে করে সবক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যপ্রারথী হয়, তারা মুশরিক। 


একইভাবে কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে 
করা সত্বেও অন্য কোনো মাখলুকের কাছে এই বিশ্বাস নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা 
করে যে, সৃষ্টি ও পরিচালনায় তাদেরও কিছু কর্তৃত্ব আছে, তবে সেও মুশরিক 
হয়ে যাবে। মক্কার মুশরিকরা এই প্রকারের শিরকে আক্রান্ত ছিল। তারা আল্লাহ 
তাআলাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করত, কিন্তু তারা কোনো কোনো 
মাখলুককে সৃষ্টি ও পরিচালনার কিছু বিষয়ে কর্তৃত্ববান মনে করে। 


আমাদের দেশের মাজারগুলোতে হরহামেশাই এ চিত্র দেখা যায়। একদল লোক 
কবরে শায়িত পির-বুজুর্গের কাছে সন্তান প্রার্থনা করে, বিপদ থেকে মুক্তির 
দুয়া করে। অথচ সন্তান প্রদান কিংবা বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আল্লাহ 
ছাড়া আর কারও কোনোপ্রকার কর্তৃত্ব নেই। তাই মাজারপৃজারিরাও মুশরিক। 


১৫৯, সুনানুত তিরমিজি : ২৫১৬ 


১১৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


রাসুলুল্লাহ সর বদর যুদ্ধে শত্রবাহিনী যখন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল, 
তখন নবি ৯ আল্লাহ তাআলার হুকুমে এক মুঠো মাটি ও কাকির তুলে 
কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সেই ধুলা 
শক্রবাহিনীর সবার চোখে-মুছে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে তাদের মধ্যে হই-চই 
পড়ে যায়। সুরা আনফালে আল্লাহ সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : 


BUS ০ ৮০০ ৬০5 এম ৬৮০৭৪ 
052 এ 81655 00 5৩94 04) 


তোমরা তাদের হত্যা করোনি; বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছিলেন এবং 
আপনি যখন তাদের ওপর (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি তা 
নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর (তা তোমাদের 
হাত দ্বারা করিয়েছিলেন) তার মাধ্যমে মুমিনদের উত্তম প্রতিদান দেওয়ার 
জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ।১৮ 


নুহ আ.-এর কাছে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা আজাব দেখার আবেদন জানালে 
তিনি বলেন : 


১৯০5৩418155 


তা তো আল্লাহই হাজির করবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা তাঁকে 
অক্ষম করতে পারবে না।১৯ 


এসব আয়াতের আলোকে প্রতিভাত হয় যে, মুজিযা প্রকাশ করাও নবিগণের 
কর্তৃত্ব ছিল না; বরং আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, যে নবির হাতে ইচ্ছা 
করেন, তা প্রকাশ করেন। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করেও নবিগণকে সৃষ্টি ও পরিচালনায় বিশেষ 
প্রকারের কর্তৃত্ববান মনে করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সেও 


মুশরিক হয়ে যাবে। 


১৬০, সুরা আনফাল, ৮ : ১৭ 
১৬১, সুরা হুদ, ১১: ৩৩ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১১ 


সুতরাং যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের সঙ্গে বিশেষিত, সেসব ক্ষেত্রে 
অন্য কাউকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করলেই তা হবে শিরক এবং এর মাধ্যমে 


এখানে ইবাদত এবং সাহায্য প্রার্থনাকে পাশাপাশি উল্লেখ করার দ্বারা এ দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া বান্দার পক্ষে ইবাদত 
করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে জাবরিয়্যা ও কাদরিয়্যা গোষ্ঠীর 
বিভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। কারণ, জাবরিয়্যারা বলে, বান্দা হলো নিরেট 
বাধাগত। তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই; বরং তাকে যেভাবে পরিচালিত 
করা হয়, সে সেভাবেই পরিচালিত হয়। যাকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করা 
হয়েছে, তাকে দিয়ে জাহান্নামের আমলই করানো হয়। আর যাকে জান্নাতের 
জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাকে দিয়ে জান্নাতের আমলই করানো হয়! অথচ 
এই আয়াতের মাধ্যমে বান্দা ঘোষণা দিচ্ছে যে, “হে আল্লাহ, আমরা আপনার 
ইবাদত করি। কারণ, আপনি জগসমূহের প্রতিপালক এবং প্রকৃত ইলাহ।' 
বান্না যদি বাধ্যগতই হতো, তাহলে এখানে ইবাদতকে তার নিজের দিকে সম্বন্ধ 
করার কোনো অর্থ ছিল না। কারণ, তখন সে ইবাদতকারী হিসেবে বিবেচিত 
হতো না; বরং সে হতো ইবাদত করানোর জন্য নির্বাচিত। ইবাদতকে নিজের 
দিকে সম্বন্ধিত করাই প্রমাণ করে যে, বান্দা নিজে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির 
মাধামে এই ইবাদতকে এখতিয়ার করে নিয়েছে। কেউ তাকে বাধ্য করেনি। 
অন্যথায় এই নিসবতের কোনো অর্থ ছিল না। 


আয়াতের অপরাংশে বলা হয়েছে, আমরা আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করি। এর দ্বারা কাদরিয়্যাদের ভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। কারণ, তাদের 
বিশ্বাস হলো, বান্দা নিজেই তার কাজকর্মের শরষ্টা। সে যা ইচ্ছা করে, তার 
কাজকর্মে তা-ই বাস্তবায়ন করতে পারে। অর্থাৎ রুবুবিয়্যাতের মধ্যে তারও 
একধরনের অংশীদারত্ব রয়েছে। এই আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 
যে, বান্দার নিজস্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। তাই সে চাইলেই ইবাদত করার জন্য 
তাওফিকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন মহান প্রতিপালকের 
সাহায্য। তাঁর সাহায্য শামিল হলেই কেবল বান্দার পক্ষে তাঁর ইবাদত করা এবং 
দাসত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব। 


১১৬ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


বন ৮৮777 


ইবাদতের মূলনীতি কী? শাইখুল ইসলাম ইমান ইবনু তাইমিয়্যা -এর বক্তব্যে 
বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে : 


“দীনের সারকথা হলো দুটো মূলনীতি : 


১. আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। 


২, আমরা আল্লাহর ইবাদত করব শুধু সে গদ্থায়, যা তিনি শরিয়তে বিধিবদ্ধ 
করেছেন। কোনো নবোভ্ভাবিত পন্থায় আমরা তার ইবাদত করব না। 


আল্লাহ বলেন : 
15514055558 DSN; CLS NE 92264) 9855586 ৬৫ 


সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে, সে যেন নেক 
আমল করে এবং নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করে৷ 


এটাই মূলত তাওহিদের কালিমা__অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ 
নেই-এর সাক্ষ্য এবং মুহাম্মাদ $ আল্লাহ তাআলার রাসুল-এর সাক্ষ্_এর 
বাস্তব রূপায়ণ। কারণ, কালিমার প্রথম অংশের মধ্যে রয়েছে, আমরা আল্লাহ 
ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। আর তার দ্বিতীয় অংশে রয়েছে, মুহাম্মাদ 
স্ আল্লাহ তাআলার রাসুল; যিনি ছিলেন তার পক্ষ থেকে বার্তাপ্রচারক। 
সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, আমরা তার সংবাদ সত্যায়ন করব 
এবং তার নির্দেশ মান্য করব। 


তাআলার ইবাদত করব। তিনি আমাদের দীনের নামে নবো্াবিত বিষয়াদি 
গ্রহণ করতে নিষেধ করে গেছেন। তিনি জানিয়ে গেছেন যে, তা হলো 
পথভ্রষ্টতা। 


১৬২, সুরা কাহফ, ১৮ : ১১০ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১১৭ 


আল্লাহ বলেন: 
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অবশ্যই, যে ব্যক্তিই নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সে 
সংকর্মশীলও হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। আঃ 
এরূপ লোকদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না 


আমরা আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় 
না করি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ওপর ভরসা না রাখি, আল্লাহ ছাড় অম 
কারও দিকে আগ্রহী না হই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা না 
করি এবং আমাদের ইবাদত যেন শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। একইভাবে আমরা 
আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমরা রাসুলের, অনুসরণ এবং আনুগত্য করি, 
তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি। সুতরাং হালাল হলো তা, যা তিনি হালাল 
করেছেন। হারাম হলো তা, যা তিনি হারাম করেছেন। দীন হলো তা, যা তিনি 
প্রণয়ন করেছেন। 


আল্লাহ বলেন : 


৮ hl 5 * 
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কত ভালো হতো-_আল্লাহ ও তার রাসুল তাদের যা-ই দিয়েছেন, তাতে 
যদি তারা খুশি থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভবিষ্যতে 


আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তার রাসুলও। আমরা তো 
আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।১* 


এই আয়াতে দান করার অধিকার আল্লাহ এবং তার রাসুল উভয়ের জন্য 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, তিনি বলেন: 


১৬৩, সুরা বাকারাহ, ২: ১১২ 
১৬৪, সুরা তাওবা, ৯:৫৯ 


১১৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 
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আর রাসুল তোমাদের যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ কোরো এবং তিনি তোমাদের 
যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, সেসব কিছু থেকে নিবৃত্ত থেকো।** 
কিন্ত ভরসার স্থল একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই উল্লেখ করা হয়েছে; 
রাসূলকে নয়। 
চা 

এবং তারা বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।*** 
সাহাবিদের গুণ বর্ণনাপ্রসঙ্গেও বলা হয়েছে: 
৩১51-৩2-19 55 ০৬ $1০০৩4402 

eshte; 

হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো। তখন এটা তাদের ইমানের মাত্রা 


আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং 
তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।>** 


একইভাবে আরও বলা হয়েছে : 
49480 32 এও 95 2॥ 4১১০ তা 


হেনবি, আপনার জন্য এবং যে সকল মুমিন আপনার অনুসরণ করছে, তাদের 
সকলের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" 


১৬৫. সুরা হাশর, ৫৯ : ৭ 
১৬৬. সুরা তাওবা, ৯:৫৯ 

১৬৭. সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৩ 
১১৮. সুরা আনফাল, ৮: ১৪ 


ইসলামি আফিগা এ ছানহাঙ্জ | ১৯৯ 


Moses Ls 
আপনার জন্য এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। 
তিনি আরও বলেন : 


5৮০৫ 
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আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদের ভয় দেখায়।*৯ 


4554550 ৬৫ 20 85 
ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসুলও 1৮” 


সুতরাং দান করার অধিকার আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল উভয়ের জন্য সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। তবে প্রথমে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে৷ 
কারণ, অনুগ্রহ আল্লাহর কর্তৃহে। তিনি যাকে চান, তাকে দান করেন। আর 
আল্লাহ তো সুমহান অনুগ্রহের অধিকারী। তার অনুগ্রহ রয়েছে রাসুলের ওপর 
এবং সুনিনদের ওপর। 


এরপর তিনি বলেন : 
SHED MIG 
আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।”১ 


১5৮, পুরা জুনার, ৩৯; ৩৬ 
১৭০, পুরা হারা, ৯: ৫৯ 
55৮, সুরা তালা, ৯০৫৯ 


১% | সুরা ফাতিহার আলোকে 


এখানে আশা-আগ্রহকেও একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হযেছে] দেন, 
আরও বলা হয়েছে : 

5১৩ এ ৮০৬৬৮ 
প্রতিপালকের দিকে আগ্রহী হবে।** 


কুরআন বিভিন্ন স্থানেই এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছে। ইবল্ত, 
ভয় এবং তাকওয়াকে কেবল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে৷ আনুগত্য এস 
ভালোবাসা আল্লাহ ও তার রাসুল উভয়ের জন্য স্থির করেছে৷ বেনন : নুহ 
-এর কথায় এসেছে, 


১৮০৮০৮9999৮ 9 
করো।** 
আরও এসেছে: 
3১4 এএ5৩ 4559 95৪5৫৮554৫৬ 
এবং যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং 
তার তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই সফলকাম।”* 


সুতরাং রাসুলগণ আদিষ্ট হয়েছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, তার প্রতি আশা- 
আগ্রহ, তার ওপর ভরসা এবং তার আনুগত্যের। শয়তান খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে 
এবং এ-জাতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে। ফলে তারা আল্লাহর 


১৭২, সুরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৭-৮ 
১৭৩, সুরা নুহ, ৭১ : ৩ 
১৭৪. সুরা নুর, ২৪ : ৫২ 


সঙ্গে শিরক করেছে এবং রাসুলের অবাধ্য হয়েছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
নিজেদের ধর্মযাজক ও বৈরাগীদের এবং ইসা ইবনু মারয়ামকে রব হিসেবে 
গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের প্রতি আশা-আগ্রহ 
লালন করে, তাদের ওপর ভরসা করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে; 
আবার বাস্তব জীবনে তাদের নির্দেশের অবাধ্যতা করে এবং তাদের আদর্শের 
বিরুদ্ধাচরণ করে। 


সিরাতে মুসতাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার জন্য একনিষ্ঠ মুমিনদের আল্লাহ 
তাআলা হিদায়াত দিয়েছেন, যারা সত্যকে চিনেছে এবং সত্যের অনুসরণ 
করেছে। ফলে তারা গজবগ্রস্ত কিংবা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তারা 
আল্লাহর জন্য তাদের দীনকে একনিষ্ঠ করেছে। তারা আল্লাহর সামনে 
নিজেদের চেহারাকে সমর্পণ করেছে। তারা নিজ প্রতিপালকের দিকে অভিমুখী 
হয়েছে। তারা আল্লাহকে ভালোবেসেছে, তাকে প্রত্যাশা করেছে, তাকে তয় 
করেছে এবং তার কাছে প্রার্থনা করেছে, তার দিকে আগ্রহী হয়েছে এবং 
নিজেদের বিষয়-আশয় তারই দিকে ন্যস্ত করেছে, তার ওপর ভরসা করেছে 
এবং তার রাসুলগণের আনুগত্য করেছে, তাদের শ্রদ্ধা করেছে এবং সম্মান 
করেছে, তাদের ভালোবেসেছে এবং তাদের সঙ্গে হুদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন 
করেছে, তাদের মেনে চলেছে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আর 
তাদের আলোকবর্তিকাকে আঁকড়ে ধরে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে। 


এটাই হলো দীন ইসলাম, আল্লাহ যা-সহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল রাসুলকে 
পাঠিয়েছেন। এটাই হলো সেই দীন, যা ছাড়া আল্লাহ কারও থেকে অন্য কোনো 
দীনকে** গ্রহণ করবেন না। 


জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর ইবাদতের তত্বকথা এটাই” 


১৭৫. দীন মানে ধর্ম, ীবনবাবস্থা। সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন] সকল দীন বাতিল। চাই তা হোক ইহুদিধর্ম 
কিবা প্রিষ্টপর্ন অথবা গণতন্ত্র, সমাজতপু, ধর্ননিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ কিবো অনা যেকোনো ধর্ম 
বা কুফরি মতরাদ-মতাদর্শ। 


১২ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


পঞ্চম অধ্যায় 


সরল পথের সন্ধানে 


দিকে একান্ত মুখাপেক্ষী। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমানের 
জন্য প্রত্যেক নামাজে এই দুয়া অপরিহার্য করেছেন__“ইহদিনাস সিরাতাল 
মুসতাকিম। আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন।” কারণ, যতদিন দেহে 
প্রাণ থাকবে, ততদিনই প্রয়োজন থাকবে এই হিদায়াতের। নিঃস্বাস-পরিমাণ 
সময়ও যদি কেউ হিদায়াত থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তা তার জন্য বিরাট 
দুর্ভাগ্যের ব্যাপার__এমন দুর্ভাগ্য, যার ওপর আর কোনো দুর্ভাগ্য হতে পারে 
না। আর যদি ঠিক সেই মুহূর্তে তার জীবনসূর্ধ অস্তমিত হয়ে যায়, তাহলে সে 
ব্যক্তিটি এক হতভাগা হয়েই মায়ার পৃথিবী ত্যাগ করল। 


কারও কারও ধারণা, আমি তো নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, জাকাত দিই, হজ 
করি। তো এসব কিছুই তো আমার হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উজ্জ্বল 
প্রমাণ। হিদায়াত প্রয়োজন, তবে তা আমার জন্য নয়, অন্যদের জন্য। আমি 
হিদায়াতের কথা বলি, হিদায়াতের দাওয়াত দিই। তবে তা আমার শ্রোতাদের 
জন্য, নিজের জন্য নয়। আমি নিজে তো নতুন করে হিদায়াতের মুখাপেক্ষী 
নই। পবিত্র কুরআন তাদের এই অসার চিন্তাকে খণ্ডন করছে, শরিয়ত প্রত্যেক 
নামাজে তাদের আবশ্যিকভাবে এমন দুয়া করতে বলছে, যার মর্মার্থ হলো__ 
“হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হিদায়াতের ওপর অবিচল রাখুন। আমাদের 
হিদায়াতের মাত্রা বৃদ্ধি করুন এবং মর্যাদার স্তর উন্নীত করুনা” রাসুলুল্লাহ প্র 
সায়্যিদুনা আলি কে দুয়া শেখাচ্ছেন__“আল্লাছম্মাহদিনি ওয়া সাদ্দিদনি। 
হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হিদায়াত দিন এবং এ পথে দৃঢ় রাখুন।' অন্য 
বর্ণনায় এভাবে এসেছে_ “আল্লাহুম্মা ইনি আসআলুকাল হুদা ওয়াস সাদাদ। 
হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হিদায়াত এবং দৃঢ়তা প্রার্থনা করি।' 


“সরল পথ প্রদর্শন" কথাটি একটি সর্বমমী বচন, যা অনেক কিছুকেই পরিব্যাপ্ত 
করে, যার সীমা-পরিসীমার যেন অস্ত নেই। যেমন আমরা এখানে এর কয়েকটি 
উদাহরণ পেশ করছি। 
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১. কিছু মানুষ এমন আছে, যারা প্রকাশ্যে সরল পথের ওপর রয়েছে। যখন 
তারা অন্যদের সঙ্গে থাকে তখন তাদের মাঝে হিদায়াতের পূর্ণ প্রকাশ 
লক্ষ করা যায়। তবে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে এখনো সরল পথে উঠে 
আসতে পারেনি। তাই তারা গোপনে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় লিপ্ত 
হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তো এমন সত্তা, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর 
কোনো কিছুই যার কাছে গোপন থাকে না। তো এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে 
হিদায়াতের ওপর থাকলেও, গোপনে হিদায়াতের ওপর নেই। সুতরাং 
তার গোপন জীবনের জন্য হিদায়াত প্রয়োজন। 


২. কিছু মানুষ এমন আছে, যাদের বাহ্যিক অবস্থার মাঝে দীনদারি, তাকওয়া- 
তাহারাত, হিদায়াত-ইস্তিকামাতের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তবে তার 
অভ্যন্তরের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন তার ভেতরজগৎ অহংকার, ধোঁকা- 
প্রতারণা, গর্ব-আত্মতুষ্টি, অপর মুসলমানের প্রতি ঘৃণা, হিংসা-বিদেষ 
এমনকি নেফাকেও পরিপূর্ণ। তো এই ব্যক্তি যদিও তার বাহ্যিক অবস্থায় 
হিদায়াতের ওপর রয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সে এখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত 
হয়নি। সুতরাং তার অভ্যন্তরীণ জীবনের জন্য হিদায়াত প্রয়োজন। 


৩. কিছু মানুষ এমন আছে, ব্যক্তিজীবনে যাদের মধ্যে হিদায়াত রয়েছে। কিন্ত 
অন্যদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারেনি। তারা 
অন্যদের সঙ্গে মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, কষ্ট দেয়, সম্পর্ক নষ্ট করে। 
কেউ তো এমন আছে, যে বাবা-মায়ের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে 
এবং তাদের সকল হক আদায় করে। তাহলে সে এক্ষেত্রে হিদায়াতের . 
ওপর রয়েছে৷ কিন্ত সে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করে, তাকে 
কটু কথা বলে, বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়, এমনকি কখনো-বা গায়ে পর্যন্ত 
হাত তোলে। তো এই ব্যক্তি তার পারিবারিক জীবনের একটি ক্ষেত্রে 
হিদায়াতের ওপর থাকলেও আরেকটি ক্ষেত্রে সে হিদায়াত থেকে যোজন 
যোজন দৃরে। সুতরাং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তার হিদায়াত প্রয়োজন। 


৪. কিছু মানুষ এমন আছে, যাদের দেহের কিছু অঙ্গ হিদায়াতের পথে চলে। 
তবে আবার কিছু অঙ্গ পাপাচারীদের পথে হাঁটে। সে তার চোখের খেয়ানত 


১৯৪ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


করে না, চোখ দিয়ে কোনো হারাম জিনিস দেখে না। সে তার হাত দিয়ে 
কোনো হারাম জিনিস কামাই করে না এবং হাতকে গুনাহের কাজে 
ব্যবহার করে না। তবে সে জিহ্বা দিয়ে পরনিন্দা করে, মিথ্যা কথা বলে, 
অন্যের মনে অন্যায়ভাবে আঘাত করে, মুসলমান ভাইকে হেয় এবং 
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, কখনো-বা সত্যকে আড়াল করে মিথ্যা কথা বলে। 
তো এই ব্যক্তির কিছু অঙ্গ হিদায়াতের ওপর রয়েছে, তবে আরও কিছু 
অঙ্গ এখনো হিদায়াতের ওপর উঠে আসতে পারেনি। 


তো এসব কারণে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি মুহূর্তে 
হিদায়াতের দিকে মুখাপেক্ষী। অতীতে যেমন মুখাপেক্ষী ছিলাম, এখনো 
মুখাপেক্ষী আছি, আজ থেকে দশ-বিশ বছর পরে, এমনকি মৃত্যুর পূর্ব- 
মুহূর্তেও আমরা প্রত্যেকে হিদায়াতের দিকে একান্ত মুখাপেক্ষী থাকব। এ জন্যই 
তো রাসুল দুয়া শেখাচ্ছেন__“ইয়া মুকালিবাল কুলুব, সাবিবিত কালবি আলা 
দীনিক। হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আপনি আমার অন্তরকে হিদায়াতের 
তর অন ধু কত মানুষ এমন আছে যারা রমজান মাসে হয়তর 

রথাকে। রমজান চলে যায়, তারা তখন বিতাড়িত শয়তানের 
বিশেষ অনুসারীতে পরিণত হয়। 


সত্যান্বেষীদের জন্য এই ছোট্ট দুয়ায় রয়েছে বিরাট খোরাক। যেন সে বলছে, 
“হে আল্লাহ, আপনি আমার সার্বিক বিষয়ে, আমার পার্থিব এবং পারলৌকিক 
প্রতিটি ব্যাপারে, আমার চিন্তা-চেতনায়, আমার দৃষ্টিভঙ্গি-র্বালোচনায়, 
আমার অবস্থা-অবস্থানে আমাকে সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন_সে 
পথ, যে পথের ওপর ছিলেন আপনার রাসুল ৯; সে পথ, যে পথের ওপর 


মহান সাহাবায়ে কেরাম ৯; সে পথ, যে পথের ওপর চলেছেন মহান 
সালাফে সালেহিন। 


রাসুলুল্লাহ ৯ আল্লাহর কাছে দুয়া করতেন, “হে আল্লাহ, আপনি আমাকে 
হিদায়াত দিন এবং আমার জন্য হিদায়াতকে সহজ করুন।' কত মানুষ এমন 
রয়েছে, যারা হিদায়াতের ওপর চলতে চায়, কিন্তু দিলের একান্ত তামান্না থাকা 
সত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা হিদায়াতের ওপর চলতে পারে না, 
হিদায়াতের উপকরণ তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে না। 
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রাসুলুল্লাহ গু আলি ৬, কে যে দুয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে রয়েছে আরেকটি 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হিদায়াত দিন এবং আমাকে 
এ পথে দৃঢ়তা দান করুন।' অর্থাৎ, হিদায়াতের পথে আমার অবস্থান যেন হয় 
সুদৃঢ়, আমি যেন পা পিছলে না পড়ে যাই, আমি যেন বাতিলের মরীচিকার 
পেছনে কখনো না ছুটি, আমার কথা এবং কাজে কখনোই যেন বাতিল 
আমাকে স্পর্শ না করে। 


হিদায়াত পাৰ্থনা 


সুরা ফাতিহায় বান্দাকে প্রার্থনার আদবও শেখানো হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ 
তাআলার প্রশংসা এবং মহত্ব উল্লেখিত হয়েছে এরপর তাঁর কাছে ইবাদত 
এবং তাওহিদের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছে। সবশেষে তাঁর কাছে প্রার্থনা 
করা হয়েছে। সুতরাং দুয়া করার ক্ষেত্রে সরাসরি না চেয়ে প্রথমে আল্লাহ 
তাআলার প্রশংসা ও গুকীর্তন করা এবং নিজের দাসত্ব ও হীনতা তুলে ধরা 
উচিত। 


হাদিস থেকে এর দৃষ্টান্ত হলো : 


এপ এন Sb আন খর, ৫১5১ 53৫ ১৩5 ঞ EH 2০, 

Dd Yds এ সু Y sah 

259: ৮: dl 0535 52 ০ এন) এ এপ & 

45৩ Guhl ৪ (5৮214 43 05510 hl En ১ bl El 
[A 


রাসুলুল্লাহ ধ্রু এক লোককে তার দুয়া এভাবে বলতে শোনেন, “হে আল্লাহ, 
আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র 
আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, 
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং যিনি জন্মলাভও করেননি, তার সমকক্ষ কেউ 
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নেই৷” বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ ১৪ তখন বললেন, সেই মহান সত্তার 
শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তাআলার মহান 
নামের ওসিলায় তার নিকট প্রার্থনা করেছে, যে নামের ওসিলায় দুয়া করা হলে 
তিনি কবুল করেন এবং যে নামের ওসিলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।১৯ 


20 55 35 খু Al ৩১ 65 এও AL আআ 
59১২1) SLE 54 ৬ এব যা 
EEN 2৮55 MIC I J 4৯৬৬৫১৪১১০১ lb 

৩৬1 ঞ ডে 1 পা 4 205 মা sd 


নবি সত এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন,“হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট 
প্রার্থনা করছি। কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত আর কোনো 
ইলাহ নেই, তুমি একক সত্তা, তোমার কোনো শরিক নেই, তুমি অনুগ্রহকারী, 
আসমানসমূহ ও জমিনের উদ্ভাবনকারী, মহা শক্তি ও সম্মানের অধিকারী। 
তখন নবি ৬ বললেন, সে আল্লাহ্র নিকট তাঁর ইসমে আজমের (মহান 
নামের) ওসিলায় প্রার্থনা করেছে, যার ওসিলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান 
করেন এবং যার ওসিলায় দুয়া করলে তিনি কবুল করেন।* 


হিদায়াত দুটো বিষয়কে ধারণ করে : (ক) সঠিক পথনির্দেশ। (খ) সঠিক পথে 
পরিচালনা। এর ভিত্তিতে কুরআনকে বিশ্ব মানবতার হিদায়াত বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। কারণ, এই কুরআন মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে সরল পথের 
সন্ধান দেয়, সঠিক পথনির্দেশ করে। অপরদিকে সুরা বাকারার শুরুতে এই 
কুরআনকে মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, এই 
কুরআন শুধু তাদেরই সরল পথে পরিচালিত করে এবং সিরাতে মুসতাকিমের 
ওপর সুদৃঢ় থাকার তাওফিক দান করে। সুতরাং প্রথমে হবে প্রদর্শন, এরপর 
হবে পরিচালনা। 


১৭৬, সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৭৫ 
১৭৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৫৮ 
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হিদায়াতের দশটি স্তর রয়েছে: 


১. সত্যের সন্ধান ও সত্য পথের জ্ঞান দান করা। 

২. সত্যের ওপর চলার শক্তি দান করা। 

৩. সত্যের ওপর চলার ইচ্ছা জাগানো। 

৪. সত্যের ওপর কার্যত পরিচালিত করা। 

৫. সত্যের ওপর দৃঢ়তা ও স্থিরতা দান করা। 

৬. সত্যের পথ থেকে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা। 


৭. সত্যের পথে চলতে গিয়ে পদে পদে যত ধরনের পথনির্দেশ প্রয়োজন, 
তাদান করা। 


৮. মানজিলে মাকসুদ তথা অভীষ্ট লক্ষ্যের পরিচয় লাভ; যাতে করে 
উপলক্ষ্যের পেছনে ঘুরে ঘুরে জীবন বিনষ্ট না হয়। 

৯. সকল প্রয়োজনের চাইতে হিদায়াতের প্রয়োজনের প্রচণ্ডতা ও অত্যধিক 
মুখাপেক্ষিতা বোঝানো। | 


১০. সত্যের পথ থেকে যারা ব্চ্যিত হয়েছে, তাদের ব্চ্যিতি ও বিভ্রান্তি 
ব্যাপারে সজাগ থাকা। এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে দুই শ্রেণি-যারা 
গজবগ্রস্ত, যারা পথ চিনেও পথে চলেনি এবং যারা পথভ্রষ্ট, যারা 
জীবনভর সরল পথের সন্ধানই লাভ করেনি। এই উভয় শ্রেণির বিচ্যুতি 
ও বিভ্রান্তির ব্যাপারে সজাগ থেকে নিয়ামতপ্রাপ্তদের আদর্শ আঁকড়ে ধরে 
এগিয়ে যাওয়াই হলো হিদায়াতের সর্বোচ্চ ধাপ। 


সুরা ফাতিহায় হিদায়াতের পথের পরিচয় প্রসঙ্গে ‘কুরআন-সুন্নাহর পথ’ শব্দ 
উল্লেখ না করে ‘নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এর 


দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিদায়াতের জন্য নিরেট কিতাব যথেষ্ট নয়; বরং 
প্রয়োজন সরল পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অনুসরণ। 


১২৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


EEO ॥ 


সরল পথের আকিদা-বিহ্বাস 


ওপরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে আকিদাগুলোর কথা উল্লেখিত হয়েছে, আমরা 
সেগুলোকে পুনরাবৃত্তি করব না। তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, 
তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ, তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত, নবুওয়াত এবং 
বিচার দিবস-সংক্রান্ত আকিদার আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং 
সেগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যান্য আকিদা-বিশ্বাসের বর্ণনা সংক্ষেপে এখানে 
আমরা তুলে ধরছি। 


১. ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তারা আল্লাহ কর্তৃক বিভিন্ন কাজে 
নিয়োজিত। তাদের কিছু কাজ হলো : আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মানুষকে 
হেফাজত করা, মানুষের আমলের হিসাব রাখা, ওহি নিয়ে অবতরণ করা, 
প্রাণ সংহার করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, চাঁদ ও সূর্যের উদয়-অস্ত নিয়ন্ত্রণ করা, 
জিকিরের মজলিসে উপস্থিত হওয়া, আমল নিয়ে আকাশের দিকে উথিত 
হওয়া ইত্যাদি। কুরআন ও হাদিসে তাদের যেসব কাজের বর্ণনা এসেছে, 
আমরা সেগুলোতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তাআলা তাদের বিভিন্ন কাজে 
লাগিয়ে রেখেছেন তাদের প্রতি কোনো মুখাপেক্ষিতাছাড়াই। এর পেছনে 
আল্লাহ তাআলার হিকমাহ এবং অন্তর্নিহিত রহস্য রয়েছে; যার ব্যাপারে 
তিনিই সর্বাধিক অবগত। 


২. আমরা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার কিতাবসমূহের প্রতি 
ইমান এনেছি। তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, কুরআন এবং অন্যান্য 
সহিফাগুলোর ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তবে আমরা 
এও বিশ্বাস করি, কুরআনের পূর্বে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
যে কিতাবগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের হাতে বিকৃত ও 
পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু এই কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা 
নিজে নিয়েছেন।১*কুরআন মাজিদ পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিতকারী 
এবং সেগুলোর বক্তব্যের সত্যায়নকারী।”* একইভাবে আমরা সকল নবি 


১৭৮. সুরা হিজর, ১৫: ৯ 
১৭৯. সুরা মায়িদা, ৫: ৪৮ 
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মি... 


ও রাসুলের প্রতিও ইমান রাখি। আমরা কারও নবুওয়াত ও রিসালাতকেই 
অস্বীকার করি না।** তবে শরিয়ত পালনের ক্ষেত্রে আমরা কেবল 
মুহাম্মাদ ৬-এর শরিয়ত পালন করি। কারণ, সকলের দীন ও মিল্লাত 
এক থাকলেও প্রত্যেকের শরিয়ত ছিল স্বতন্ত্র 


৩. তাকদিরের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের 
সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের কর্মসমূহও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।””বান্দা 
তার কাজকর্মে স্বাধীন আর নিজ কর্মের ওপরই তার হিসাব হবে। আল্লাহ 
সর্ববিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তা-ই করেন। তাঁর 
আদেশ ও নির্ধারণ ব্যতীত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমাদের বিশ্বাস 
কাদরিয়্যা ও জাবরিয়্যা গোষ্ঠীর বিশ্বাসের মধ্যবর্তী। কাদরিয়্যারা কর্মকে 
বান্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে তাকদিরকে অস্বীকার করে এবং সৃষ্টিকে তার 
নিজ ভালো-মন্দ কর্মের শ্ষ্টা বলে বিশ্বাস করে। অপরদিকে জাবরিয়যারা 
বান্দার কর্মের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এবং বান্দাকে ভালো-মন্দ 
কর্মের ব্যাপারে বাধ্য মনে করে। 


৪. ইমান হলো তিনটি বিষয়ের নাম। অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকৃতি এবং 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণে গঠিত হয় ইমান। তবে 
তিনওটি বিষয়ের গুরুত্ব সমান নয়। যেমন : অন্তরের সত্যায়ন হলো 
ইমানের মূল ভিত্তি, যা ছাড়া ইমান অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না। মুখের 
স্বীকৃতি প্রয়োজন ইমানের পার্থিব বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য। কারও 
ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, সে তার অন্তরে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে 
সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু মুখে ইমানের কালিমা উচ্চারণ করে না 
তবে তার ব্যাপারে পার্থিব বিধানাবলি, যেমন : জিযয়া মাফ হওয়া ইত্যাদি 
প্রযোজ্য হবে না। 


১৮০. সুরা বাকারাহ, ২: ২৮৫ 
১০৮, সুরা মারিল, ৫: ৪৮ 
১৮৬ সুরা সাফফাত, ৩৭ : ৯৮ 


১৪০ ৷ সুরা ফাতিহার আলোকে 


আমল হলো ইমানের পরিপূরক। আমল ছাড়া ইমান পূর্ণতা লাভ করে না। 
আর কিছু আমল তো এমন, যা প্রকাশ পেলে ইমানই বরং নষ্ট হয়ে যায়। 
আর কিছু হলো এমন, যা করা হলে ইমান নষ্ট না হলেও অনেকটা নষ্টের 
কাছাকাছি চলে যায়। সুতরাং ইমানের জন্য আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। 
হাঁ, সব আমল এক স্তরের নয়। কোনোটা ফরজ, কোনোটা ওয়াজিব; 
আবার কোনোটা সুন্নত, আর কোনোটা হলো বৈধ। 


ইমান আনয়নের জন্য পুরো শরিয়াহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। 
শরিয়াহর বিধান হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এমন কোনো সাধারণ 
বিধানকে অস্বীকার করলে, এমনকি অস্বীকারই নয়; বরং অন্তরে সেটার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশয় থাকলেও ব্যক্তি মুমিন হিসেবে 
বিবেচিত হবে না। ইমান আনার জন্য ইসলামের প্রতিটা বিধানের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়; কিন্তু ইমান হারানোর জন্য প্রতিটা বিধানকে 
নয়; বরং যেকোনো একটা বিধানকে অস্বীকার করাই যথেষ্ট। 


ইমানের ওপর অটল থাকার জন্য পুরো শরিয়াহর ওপর আমল করা 
অপরিহার্য নয়; বরং আল্লাহ যার ওপর শরিয়াহর যে অংশটুকুকে অবধারিত 
করেছেন, তার ওপর আমল করা অপরিহার্ষ। যেমন : সামর্থ্যহীনের ওপর 
হজ এবং জাকাত ফরজ নয়। তাই সামর্থ্যহীন হজ এবং জাকাত না করার 
কারণে তার ওপর কুফরের ফতোয়া আসবে না। কিন্তু কেউ যদি শরিয়াহর 


অকাট্য প্রমাণিত সাধারণ কোনো বিধানকেও অস্বীকার করে তবে সে 
কাফির হয়ে যাবে। 


খারেজি এবং মুতাজিলা গোষ্ঠী বলে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ফরজ 
আমল ছেড়ে দেয় কিংবা কোনো হারাম আমলে লিপ্ত হয় তবে সে আর 
মুসলিম থাকে না। খারেজিদের ভাষ্যানুযায়ী সেই ব্যক্তি কাফির হয়ে 
যায়। আর মুতাজিলাদের ফতোয়া অনুসারে সে ব্যক্তি কাফির না হলেও 
ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ইসলাম এবং কুফরের মাঝামাঝি এক স্তরে 
গিয়ে উপনীত হয়। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে ফরজ 
আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে কিংবা কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার 
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কারণে ব্যক্তি ফাসিক হলেও কাফির হয় না। হাঁ, যে সকল আনলকে 
কথা ভিন্ন 


সুতরাং এর আলোকে বোঝা গেল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জানাজাহর 
দৃষ্টিতে ইমানের সঙ্গে জালের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও ইমানের ক্ষেত্রে 
অন্তরের সত্যায়নের যে মর্যাদা, আমলের মর্যাদা সে স্তরের নয়; বরং এটা 
হলো তার অনুগামী এবং পরিপূরক। 


সম্পর্কই নেই। তারা কোনো আমলকেই ইমানের লাভ-ক্ষতির কারণ 
হিসেবে বিবেচনা করে না। এ জন্য তাদের মতানুসারে একজন ব্যক্তি 
অনেক আমল করছে, আরেকজন ব্যক্তি কিছুই করছে না-_দুজনার দর্যাদ 
বরাবর। কারণ, ইমান এবং আমল হলো আলাদা বিষয়। তাই আমলের 
হাস-বৃদ্ধির কোনো প্রভাব ইমানের ওপর পড়বে না। একইভাবে কোনো 
আমলের কারণে কোনো ব্যক্তি কাফির হবে না; সেই আমলটি যত বড় 
কুকরি কিংবা শিরকি আমলই হোক না কেন এবং কুরআন-সুন্নাহ 
স্পষ্টভাবে সেটাকে যতই ইমান ভঙ্গের কারণ বলা হোক না কেন। 


এবং কাররানিয়া__এ সকল গোষ্ঠীই গোমরাহ। তারা সত্যের ওপর স্থির 
নেই, সিরাতে দুসতাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত নেই। 


ইমান কি বাড়ে এবং কমে? হ্যাঁ, ইমান অবশ্যই বাড়ে এবং কমে। অসংখ্য 
আয়াত এবং হাদিস থেকে এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। ইমান বাড়া এবং কমার 
কী অর্থ? আগে ইমান দশ শাখাবিশিষ্ট ছিল, এখন বেড়ে বারো শাখাবিশিষ্ট 
হয়ে যাবে__বিষয়টা কি এমন? জি না, বিষয়টা এমন নয়। ইমানের মধ্যে 
পরিমাণের বিচারে হাস-ৃদ্ধি হয় না; বরং ্থাস-বৃদ্ধি হয় গুণগত মানের 
বিচারে। অর্থাৎ ইমানের পরিমাণ (কোয়ান্টিটি) বাড়ে না কিংবা কমে না; 
যা বাড়ে এবং যা কনে তা হলো ইমানের গুণগত মান (কোয়ালিটি) 
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সুতরাং এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই বে, জিবরিল আ.-এর ইন 


আা.-এর ইনান 
আর জনুক ফাসকের ইমান সনস্তরের। কারণ, উভয়ের ইমানের *% 


মানের মধ্যে রয়েছে আকাশ- 


পাতাল পার্থক্য। প্যারালাহজড 


রি টি PRUE" টির 
একভন মানুব আর প্রবল শান্ডশালা সুঠান দেহের অধিকারী বুবকও€ 


একজন নানুষ। কিন্ত উভয়ের নধ্যে রয়েছে কত তফাৎ! 


ইমান এবং ইসলাম কি এক?এ শব্দ দুটো যখন আলাদাভাবে ব্যবহৃত 
হয় তখন অনেক সময় এ দুটোর দ্বারা অভিন্ন অর্থই উদ্দেশ 


ভন লেহরা 
সত্যায়ন থাকার শর্তে বাহ্যিক আনুগত্যকে বোঝানো হর। এ কারণেই 


আল্লাহ্‌ তার রাসুলকে শিখিয়ে দিচ্ছেন : *বেদুইনরা এনে আপনাকে 
বলবে, আমরা ইমান এনেছি। আপনি বলুন, তোমরা ইনান আনোনি; 
বরং তোমরা বলো যে, আমরা ইসলাম পালন করেছি এখনো ইনান 
তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।’** 


* মুমিনদের কবিরা গোনাহের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান মধ্যবততী। আনা 
খারেজিদের মতো কবিরা গোনাহকারী মুসলিমদের কাফির বলি না৷ 
আবার আমরা মুরজিয়াদের মতো এ কথাও বলি না যে, পাপ__তা যতই 
বড় হোক না কেন-_ ইমানের ক্ষতি করে না। আমরা সুতাজিলাদের মতো 
এও বলি না যে, কবিরা গোনাহকারী ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইমান 
এবং কুফরের মধ্যবর্তী এক স্তরে বসবাস করে; বরং কুফর ও শিরক ছাড়া 
অন্যান্য কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আমরা মুমিনই মনে করি; যদি 
শা সে হালাল ভেবে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকোআমরা নেককার মুমিনদের 
জন্য আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ আশা করি। আর গোনাহগার মুমিনের 
বিষয়টি আমরা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করি। আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তি 
দেবেন অথবা তিনি চাইলে তাঁর অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। 


১৮৩. সুরা হুজুরাত, ৪৯ ; ১৪ 
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টিপার 


৬. আমরা বিশ্বাস করি, সকল সাহাবিই মর্াদাবান। তাদের কারও ব্যাপারে 
আমরা সীমালঙ্ঘন করি না। সকলকেই আল-ওয়ালার বন্ধনে আবদ্ধ মনে 
করি। আমরা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাদের 
সবাইকে ভালোবাসি। তাদের উত্তম গুণাবলি উল্লেখ করি। তাদের দোষ. 
জট বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকি। তাদের মধ্যকার ঘটিত বিবাদ নিয়ে 
সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকি। তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দান করি। 
তারা সকলেই ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং সত্যের মাপকাঠি। 


৭. আমরা ওলিগণের কারামতে বিশ্বাস করি৷ প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর 
ওলি। তবে আল্লাহর অধিক নিকটবততী ও তাঁর নিকট অধিক সম্মানিত সে 
ব্যক্তি, যে অধিক তাকওয়াবান, যে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণে অধিক 
অগ্রসৃত। যার মধ্যে আমরা কোনো কারামত প্রত্যক্ষ করি, তার ব্যাপারে 
লক্ষ করি, তিনি কুরআন সুন্াহর যথার্থ অনুসারী কি না। যদি তিনি 
কুরআন -সুন্নাহর যথার্থ অনুসারী হিসেবে প্রতীয়মান হন, তবে তার থেকে 
তিনি যদি কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী না হন, তাহলে তার থেকে প্রকাশিত 
অলৌকিক বিষয়কে আমরা ইসতিদরাজ বলে থাকি। উদাহরণস্বরূপ : 
জাদুকর ও ভেলকিবাজদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিক বিষয়াদি। 


৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অদৃশ্যের খবর জানে না। আল্লাহ্‌ তাআলা 
গাইবের কিছু বিষয় নবিগণকে জানিয়েছেন। যে মানুষ বা জিন গাইব 
জানার দাবি করে, সে মূলত আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে। আমরা 
কোনো গণক, জ্যোতিষী ও জাদুকরের নিকট গমন করি না এবং তাদের 
সত্যায়ন করি না। 


৯. কুরআন আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। এটি তাঁর কালাম। কুরআন 


মাখলুক (সৃষ্ট) নয়; বরং এটি ষ্টার গুণ। কুরআন মহান প্রতিপালক 
থেকে প্রকাশিত এবং তা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। 
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১০. দাজ্জাল ধ্বংস হওয়া অবধি জিহাদ চলবে। সাধারণভাবে জিহাদ ফরজে 
কিফায়া। প্রয়োজনীয়-সংখ্যক মানুষ তা আদায় করলে সবার থেকে 
ফরজ আদায় হয়ে যায়। তবে বিশেষ তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন 
হয়ে যায়। (ক) যখন শত্রবাহিনী ও মুসলিম বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে একত্র হয়। (খ) আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন ও বিচার করে, 
মুসলিমদের সঙ্গে মিত্রতা এবং কাফিরদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে__এমন 
শরয়ি শাসক যখন জিহাদে বের হওয়ার জন্য আদেশ করে। (গ) যখন 
শত্রুরা মুসলিমদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করে অথবা যখন শত্রুরা 
মুসলিমদের দীন, প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানের ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। 

১১. মুসলিমদের সাহায্য করা শরয়ি ফরজ; তারা যতই গোনাহগার ও দুর্বল 
আমলের অধিকারী হোক না কেন।»* মুমিন মুমিনের বন্ধু আর কাফির 
ও মুনাফিকরা পরস্পর বন্ধু। যদি কেউ কাফির, মুরতাদ বা মুনাফিকদের 
বন্ধ হিসেবে গ্রহণ করে, তবে সে তাদেরই একজন বলে পরিগণিত হবে।** 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফর। যে ব্যক্ত 
মুশরিকদের জবরদস্তি বা শরিয়াহর দৃষ্টিতে বিবেচিত__এমন প্রয়োজন 
থাকা ব্যতিরেকেই মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করবে, সে গোনাহগার। 
রাসুলুল্লাহ 3 তার থেকে দায়মুক্ত। 


১৯ মুসলিম ভূখশুগুলোতে আক্রমণকারী আগ্রাসী বাহিনী এবং আল্লাহর 
শরিয়াহকে বাদ দিয়ে ভিন্ন সংবিধান-প্রণেতা, আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের 
বিপরীত বিচার-ফায়সালাকারী ও মুসলিম ভূখণ্ডের মুরতাদ শাসকদের 
প্রতিরোধ করা সকল মুসলিমের ওপর ফরজে আইন। প্রত্যেক মুসলিমকে 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত হতে হবে। আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যের 
বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। তাই যে ব্যক্তি হাত দ্বারা জিহাদ 
করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি জিহার মাধ্যমে জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে 
ব্যক্তি গোপনে পরিকল্পনা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, 
সেও মুমিন; যদিও এটা দুর্বল ইমান। কোনো ব্যক্তির জন্য আজ জিহাদ 


০ 
১৮৪. সুরা আনফাল, ৮ : ৭২ 
১৮৫. সুরা মায়িদা, ৫:৫৯ 
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থেকে পিছিয়ে থাকার কোনোরকম ওজর নেই, সুযোগ নেই এবং অবকাশ 
নেই। তরে যারা অপারগ, তারা ব্যতীত। যাদের শরয়ি ওজর রয়েছে, 
তারা ব্যহীত। যেমন : অন্ধ, খোঁড়া, রুগৃণ, হতদরিদ্র, যারা এমনই দুর্বপ 
যে, কোনো কৌশল অবলগ্বন করতে পারে না, যারা সাহায্য করার মতো 
কোনো পথ পায় না-_এসকল ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিরা যখন দীনের কল্যাণ 
কামনা করবে, তখন তারা অপারগতার কারণে ভিহাদে অংশগ্রহণ করতে 
না পারলেও ইনশাআল্লাহ গোনাহগার হবে না। কিছু সক্ষম ও সামর্দ্যবান 
মুসলিমরা সবাই নিজের ব্যাপারে সর্বাধিক ভ্ঞাত। 


. এ বিষয়গ্তলো কোনো দল, মত এবং সংগঠনের সঙ্গে বিশেষিত নয়। 
বিময়গ্ডলো তান্ধিক এবং প্রায়োগিক; আকিদা এবং ফিকহ উভয়ের সঙ্গ 
এর সম্পর্ক। যেকোনো ব্যক্তি বা যেকোনো সংগঠন এর সঙ্গে একায় 
হতে পারে কিংবা চাইলে দাপিলিকভাবে মতবিরোধ রাখতে পারে। তবে 
কোনো অবস্থাতেই এর বিকল্প হিসেবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর 
মতাদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে 
না। কোনো বিষয় ততক্ষণ পৰ্যন্ত গ্রহ্ণীয় থাকে, যতক্ষণ তা ইজতিহাদের 
গীনারেধার মধ্যে থাকে। যখন তা ইজতিহাদের শরয়ি সীমারেখা অতিক্রম 
করে ফেলে, তখন ইজতিহাদকারী যে-ই হোক না কেন, সেই ইজতিহাদ 
আর গ্রহণীয় পর্যায়ে থাকে না। 


২, আমাদের আকিদা তা-ই হবে, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জানাআহর 
আকিদা। আল্লাহ তাআলার আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আমরা 
তানজিহের সঙ্গে ইসবাত এবং তাফউইদ উভয়টিকেই সমর্থন করি। 
ক্ষেত্রবিশেষ তাবিলের শর্তাবলি রক্ষা করে তাবিলেরও অবকাশ রয়েছে। 
আসমা এবং সিফাতের আকিদার ক্ষেত্রে আমরা নতুন কোনো ইজতিহাদ 
না করে মহান সাপাফে সালেছিনের স্বীকৃত আকিদাকেই গ্রহণ করে থাকি। 
এসব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং সীমালঙ্ঘন করাকে উম্মাহর এক্যের 
জন্য ক্ষতিকারক মনে করি। 
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৩, বর্তমানকালে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলো 
সরাসরিভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মৌলিকভাবে চার ভাগে ভাগ 
করা যায়: 


ক. ইছুদিবাদী শক্তি। বার নেতৃত্বে রয়েছে ইসরায়েল নামক অবৈধ রাষ্ট্র 

আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টবাদী শক্তি। যার নেতৃত্বে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ ন্যাটোর 

অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ। 

গ. নাস্তিক্যবাদী, ইসলামত্যাগী ও ইসলামবিরোধী শক্তি। যার মূলে রয়েছে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর পুতুল সরকার। 

ঘ. মুনাফিক গোষ্ঠী। যাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সেকুলার রাষ্ট্রের 
অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন ইসলামি সংস্থা এবং দরবারি আলিম ও 


মুফতিরা। একইভাবে মিডিয়া এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপী 
বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম। 


A 


৪. ইসলান এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কার্যকর এসকল অপশক্তির 
বিরুদ্ধে প্রত্যেক কালিমা পাঠকারী মুসলমানের জন্য ব্যাপক অর্থে জিহাদ 
করা ফরজে আইন। 


৫. জায়ানিস্ট ইহুদি, ক্রুসেডার খ্রিষ্টান, ইসলামত্যাগী ও ইসলামবিরোধী 
শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যারা ইসলাম ও মুসলিম 
উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যারা পৃথিবী থেকে মুসলিম 
উম্মাহকে উৎখাত করতে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য 
সশস্ত্র জিহাদ করা মুসলমানদের ওপর ফরজে আইন। পক্ষান্তরে মুনাফিক 
শ্রেণি তথা রাষ্ট্রের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন ইসলামি সংস্থা, দরবারি 
আলিম এবং তাদের প্রচারমাধ্যমগ্তলোর ব্যাপারে সশস্ত্রভাবে নয়; বরং 
যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে হিকমাহর সঙ্গে জবান এবং কলমের জিহাদ 
করা অপরিহার্য। 
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৬. আল্লাহ তাআলার বাণী : 


‘তুমি আল্লাহর পথে লড়াই কোর। তুমি তো শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে 
দায়িতপ্রাপ্ত। আর মুমিনদের (এ ব্যাপারে) উদ্বুদ্ধ কোর।””* 


মুমিনদের করণীয় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার 
নিজের ব্যাপারে দায়িতপরাপ্ত। হাঁ, তার উচিত হবে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা৷ 
কিন্তু অন্যদের কৃতকর্মের কারণে সে জিজ্ঞাসিত হবে না। তাই ‘যদি তোর 
ডাক শুনে কেউ না সে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা 
চলো, একলা চলো রে।' তাই ইসলামবিরোধী অপশক্তি প্রতিরোধের এই 
মানহাজ পুরো মুসলিম উম্মাহর; কোনো নির্দিষ্ট দল-গোষ্ঠীর নয়। 


৭. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে 
সরাসরিভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ আমেরিকা, ইসরায়েল এবং তাদের সঙ্গ 
রাষ্ট্রগুলোর সকল প্রকার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মুসলিমরা এক্যবদ্ধ থাকবে। 
এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তিগুলোকে কোনোভাবেই আসন গেড়ে 
বসার সুযোগ দেওয়া হবে না। রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, সমরনীতি, 
সভ্যতা এবং সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে তাদের প্রতিটি 
পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুসলিমরা সর্বদা সজাগ এবং সোচ্চার থাকবে। সকলে 
এব্যাপারে এক্যবদ্ধ থাকবে। প্রতিটা ক্ষেত্রে তাদের টুটি চেপে ধরার জন্য 
এবং তাদের প্রতিটা নতুন আবিষ্কারের বিকল্প বের করার জন্য সর্বাত্মক 
চেষ্টা করা হবে। 


৮. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের শাসকশ্রেণি, যারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর 
বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ বর্তমান পৃথিবীর পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং 
তার সহযোগী রাষ্ট্র, জায়ানিস্ট ইহুদি এবং ক্রুসেডার খ্রিষ্টানদের সঙ্গে 
গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা প্রদান 
করে; যারা আল্লাহ তাআলার নাজিল করা আইনকানুন ও বিধিবিধান বাদ 
দিয়ে নিজেদের অপরিপর ম্তিপ্রসৃত কুরআন -সুনাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক 


১৮৬. সুরা নিসা, ৪:৮৪ 
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বিধান-সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারা নিজেদের মুসলিম দাবি 
করলেও আদতে তারা কাফির এবং মুরতাদ। শরিয়াহর দৃষ্টিতে মুসলিম 
জনগণের ওপর তাদের কোনো ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই। তারা একই 
সঙ্গে জালিম, ফাসিক এবং কাফির। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ : 


রাসুলের ও তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।' 


তাদের ব্যাপারে কার্যকর নয়। কারণ, তারা ‘তোমাদের মধ্য থেকে' নয়; 
বরং “তাদের মধ্য থেকে'। আল্লাহ বলেন, 


“তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সে তো 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।’ 


সহিহ মুসলিমের হাদিসেও যেমন এসেছে : 


“তবে যদি না তোমরা তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফর দেখো, যে ব্যাপারে 
তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।' 


আল্লাহ এবং তার রাসুলের দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা প্রদান করা, ইসলামি ভূমির দখল 
এবং মুসলমানদের জান-মাল-সম্ত্রমহানির জন্য তাদের সুযোগ করে দেওয়ার 
চাইতে স্পষ্ট কুফর আর কী হতে পারে! মুসলিম উম্মাহর আদর্শ-মতাদর্শ, 
পথ-মত ছেড়ে কুফফারগোষ্ঠীর রচিত বিধিবিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা, 
আল্লাহ তাআলার দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধন করা বা দীন পালনে অন্তরায় হয়ে 
দাঁড়ানোর চাইতে অধিক স্পষ্ট কুফর আর কী হতে পারে! 


তবে আমরা ব্যক্তির তাকফির করব না। কারণ, ব্যক্তির তাকফিরের ক্ষেত্রে 


শুধু কুফরি পাওয়া গেলেই হয় না; বরং তাকফিরের প্রতিবন্ধক কোনো ওজর 
আছে কি না (যেমন : জাহালাত, তাবিল প্রভৃতি) এবং থাকলে সেই ব্যক্তির 
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ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হবে কি না বা হলে কতটুকু বিবেচ্য হবে, এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় 
আলিমগণই কেবল দিতে পারেন। তাই ব্যক্তিবিশেষের তাকফির করা থেকে 
আমরা নিজেদের বিরত রাখব। 


এখানে একটি বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তিকে তাকফির করা-_এটা 
একটা ইজতিহাদি বিষয়। সুতরাং এটা বিজ্ঞ মুফতিদের কাজ। কিন্তু কুফরি 
গোষ্ঠীকে কুফরের দল বলে অভিহিত করা-_এটা কোনো ইজতিহাদি বিষয় 
নয়; বরং এটা ইমানের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। কুফরের ধ্বজাধারী 
কোনো গোষ্ঠীকে কুফরের দল বলাই হলো দলগত তাকফির। কারণ, এটা 
মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক মুসলিম থাকবে। বিভিন্ন 
প্রতিবন্ধকতার কারণে যাদের ওপর কুফরের ফতোয়া আরোপিত হবে না। 
উদাহরণস্বরূপ সুরা গাফিরের ২৮ নম্বর আয়াত দ্রষটব্য। 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন : 


“যারা ইমানদার, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা 
কাকির, তারা লড়াই করে তাণ্ততের পক্ষে সুতরাং তোমরা লড়াই করতে 
থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। (দেখবে,) শয়তানের চক্রান্ত 
একেবারেই দুর্বল।” 


এই আয়াত থেকে তিনটি মূলনীতি বের হয় : 


১. যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, তারা সাধারণভাবে মুমিন; যদিও তাদের 
মধ্যে দু-চারজন মুনাফিক থাকতে পারে। তদুপরি সার্বিক বিচারে সে দলটি 
হবে মুমিনদেরই দল। 

২. যারা আল্লাহ তাআলার কোনো প্রতিদ্বন্দীর জন্য কিংবা ইসলাম ব্যতীত 
অন্য কোনো আদর্শের জন্য লড়াই করে, তারা কুফরের দল; যদিও সেই 
দলে এমন কেউ থাকতে পারে, যে কাফির নয়। বাহ্যিকতার বিচারে 
দলীয়ভাবে তাদের ওপর হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের 
আলোচনা আসলে তখন সেটা ইজতিহাদি পদ্থায় সমাধা হবে। 
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৩. কুফরের দলের ব্যাপারে আমাদের আচরণ কী হবে, তাও এই আয়াতে 
বিবৃত হয়েছে। 


তো আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, যে দল যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে 
যুদ্ধ করবে, সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের ওপর বিধান 
আরোপিত হবে। সুতরাং যদি কোনো দল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করে, তবে তারা ইমানদারদের দল। আর যদি কেউ 
তাগুতের পক্ষে লড়াই করে, তবে তারা কুফরের দল। ইসলামি শরিয়তের 
পরিবর্তে অন্য যা কিছু এবং যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার 
জন্য ধর্ণা দেয়, তারাই তাগুত। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে তাগুত গোষ্ঠী হলো 
কুফরের দল। 


হাদিসে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সহিহ বুখারির এক 
হাদিসে এসেছে : 


“একটি বাহিনী কাবা শরিফে যুদ্ধের জন্য আসবে। তারা যখন বাইদা 
নামক এলাকায় পৌঁছবে, তখন জমিন তাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে নিয়ে শেষ 
ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে গিলে ফেলবে!’ 


তাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে নিয়ে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে গিলে ফেলবে; 
অথচ সেখানে কিছু মানুষ থাকবে বাজারে, আরও অনেকে থাকবে, যারা ওই 
র নয়।’ 


মুসনাদু আহমাদ, তিরমিজি ও ইবনু মাজা’র বর্ণনায় এও এসেছে : ‘সেখানে 
তো এমন অনেক মানুষও থাকবে, যাদের বাধ্য করা হয়েছে।' 


নাসায়ির বর্ণনায় আরও এসেছে: “যদি তাদের মধ্যে কোনো ইমানদার থাকে, 
তাহলে কী হবে?’ 
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রাসূলুল্লাহ % বললেন: 


“জমিন তাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে নিয়ে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে 
গিলে ফেলবে, এরপর যার যার নিয়ত অনুযায়ী আখিরাতে উত্থিত হবে।’ 


“যদি তাদের মধ্যে কোনো ইমানদার থাকে, তাহলে কী হবে?’_এ বাক্যটি 
থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওই বাহিনীটি একটি কুফরের দল; যদিও তাদের 
ভেতর কেউ কেউ মুমিন রয়েছে। সুতরাং কোনো দল সামগ্রিকভাবে কুফরের 
দল হওয়া সত্বেও তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কাফির হওয়া জরুরি নয়; বরং 
তাদের মধ্যে কিছু মানুষ মুমিনও থাকতে পারে। এটাই হলো আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআতের সুস্পষ্ট অবস্থান। আর এটাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের 
মধ্যবতী ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান। 


আমাদের সমাজে একদল আরেক দলকে সামান্য সামান্য শাখাগত 
মতবিরোধকে কেন্দ্র করে কাফির ফতোয়া দিতে দেখা গেলেও শাসকদের 
ব্যাপারে প্রায় সকলেই নিক্কিয়তার মানহাজকে গ্রহণ করে নিয়েছে। শাসকরা 
যতই কুফরি বিধান-সংবিধান, আইনকানুন প্রণয়ন করুক না কেন, আল্লাহর 
শরিয়তের স্থলে নিজেদের প্রণীত কুফরি সংবিধান মানতে বাধ্য করুক না কেন, 
হারামকে হালাল এবং হালালকে হারামে পরিণত করুক না কেন, জিহাদ- 
কিতাল, হদ-কিসাস থেকে শুরু করে অসংখ্য ফরজ বিধানের ওপর অকাট্য 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক না কেন, মদ-ব্যভিচার থেকে শুরু করে অগণিত 
হারাম বিধানের বৈধতা প্রদান করুক না কেন, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান 
বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইনকানুন দ্বারা শাসনকার্য ও 
বিচারকার্য পরিচালনা করুক না কেন, ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত মতবাদ 
মানতে বাধ্য করুক না কেন-_এসব কিছুর পরও তারা নিখাদ মুসলমান। 
আর এ কাজগুলোকে অন্যদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কুফর বলা হলেও এই ক্ষমতাধর 
শ্রেণির ক্ষেত্রে তা এসে পরিণত হয় সাধারণ গুনাহে। আর শরিয়তের মূলনীতির 
অপব্যাখ্যা করে তাদের ব্যাপারে বলে দেওয়া হয়, গুনাহের কারণে কোনো 
আহলে কিবলাকে কাফির বলা যায় না। সুতরাং তাদেরও কাফির বলা যাবে 
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না। তারা আমাদের বৈধ শাসক। শাসকদের ব্যাপারে এটাই এখন অধিকাংশের 
মানহাজ। কারণ, এই নিক্তিয়তার মানহাজই নিরাপদ পথ, যা অবলম্বন করলে 
পিঠ এবং পেট উভয়টাই বাঁচে। অন্যথায় তাদের তাগুত বলে আখ্যায়িত করলে 
তো এর পরবর্তী করণীয়ও গ্রহণ করতে হবে। তাদের অপসারণ করার বিধান, 
তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করার বিধান নিজেদের ওপর বর্তাবে। আর 
মানবাত্মার কাছে কিতালের মতো কষ্টকর কোনো বিধান দ্বিতীয়টি নেই। তা 
যেন ফিল্টারস্বরূপ। আর এ কারণেই তো এর মাধ্যমে সহজেই মুমিন-মুনাফিক 
নিণীত হয়। 


আমরা কোনো মুসলিমকে ততক্ষণ পর্যন্ত কুফর, নিফাক ও শিরকে লিপ্ত বলি 
না, যতক্ষণ না তার থেকে কুফর, নিফাক ও শিরকের কোনো আলামত প্রকাশ 
পায়। আর মুসলিমদের গোপন অবস্থাকে আমরা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করি। 
আর আমরা বিদআতিদের অপছন্দ করি। তাদের বিদআত ও গোমরাহি থেকে 
নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করি। 


৯. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্প্রধানরা কাফিরদের যত ধরনের 
জিম্মা, অঙ্গীকার, আমান (নিরাপত্তা) প্রদান করে, মুসলমানদের ওপর 
তা মান্য করার কোনো দায়ই নেই। কারণ, যারা নিজেরাই আল্লাহ 
নিরাপত্তা নেই। তাই তারা অন্যদের এ ধরনের কোনো নিরাপত্তা প্রদান 
করলে তা বিবেচ্য হয় না এবং মুসলমানদের ওপর তা মান্য করার কোনো 
অপরিহার্যতাও আরোপিত হয় না। হাঁ, কখনো যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় বৈধ 
এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফফার গোষ্ঠীকে সহযোগিতা প্রদান করা 
থেকে বিরত থাকবেন, তাহলে ইসলামি বিধানের আলোকে তিনি 
কাফিরদের যে সকল নিরাপত্তা প্রদান করবেন, তা রক্ষা করা প্রত্যেক 
মুসলমানের ওপর একান্ত আবশ্যক। 


১০. মুসলমানদের কর্তব্য, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্কিগুলোকে দাঁতভাঙা 
জবাব দেওয়ার জন্য নিজেরা এক্যবদ্ধ হওয়া এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা। 
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এটা হবে উম্মাহর জাগরণের আহ্বান; মুসলমানদের তাকফির করার 
আহ্বান নয়। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সাবধানতা জরুরি। যে ব্যক্তি কালিমা 
পড়ে নিল, সে নিজের জীবন এবং সম্পদকে সুরক্ষিত করে ফেলল। 
তার অন্তরের হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের নয়; বরং তা তো আল্লাহ 
করবেন। মুসলমানদের ভ্রান্ত বিচ্যুত একেক ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদের 
ওপর কাফির, ফাসিক, বিদআতি হওয়ার ট্যাগ লাগানো আমাদের কাজ 
নয়। এটা তো করবেন এ বিষয়ে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ শাস্ত্রীয় আলিমগণ। ব্যক্তির 
তাকফির থেকে আমরা নিজেদের বিরত রাখব। আবেগের বশবর্তী হয়ে 
কালিমা পাঠকারী মুসলিমকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে বের করে দেব না। 
শক্ৰ প্রতিরোধের লড়াকু সেনাদের দায়িত্বের মধ্যে এটা কখনোই পড়ে না। 


১১. আকিদা এবং ফিকহবিষয়ক মাযহাবি সংকীর্ণতা (হানাফি, সালাফি, 
লা মাভহাবি, আশআরি, মাতুরিদি) এবং এর ওপর ভিত্তি করে তর্ক- 
বিতর্ক, দলাদলি এবং মতবিরোধ উম্মাহর এক্যের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য 
আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, উম্মাহকে ফুরুয়ি (শাখাগত) ইখতিলাফের 
ওপর ভিত্তি করে কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত করে 
আহনুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সামগ্রিক এবং মৌলিক বিষয়গুলোর 
ওপর এক্যবদ্ধ করা, যাতে শরিয়াহর শত্রুদের মোকাবিলায় (হোক সে 
তাগুত, প্রাচ্যবিদ, মডারেট কিংবা শিয়া, কাদিয়ানি বা উলামায়ে সু) এই 
উম্মাহ সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে যায়। 


এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীদের জন্য নিজ মাযহাবের হকগদ্থী 
এবং ভারসাম্যের অধিকারী আলিমগণের সংশ্রবে থাকা, তাদের পরামর্শ 
নির্দেশনামাফিক চলা এবং তাঁদের বইগুলো থেকে উপকৃত হওয়া একান্ত 
অপরিহার্য, যাতে ইলমি জটিল বিষয়গুলোতে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
এবং সেলফ স্ট্যাডির ওপর নির্ভর করে মুজতাহিদ সেজে বসার ধ্বংসাত্মক 
ব্যাধি থেকে বাঁচা যায়। 


সত্য পথের পথিকদের জন্য কর্তব্য হলো, শরয়ি বিষয় গুলোতে স্থানীয় হকপন্থী 
আলিমগণের অনুসরণ করা এবং সমকালীন ও নবোদ্ভাবিত বিষয়গুলোতে 
তাদের নির্দেশনা মেনে চলা, যাদের তাকওয়া, ইলম এবং অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত। 
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শাইখ হাসান আল-বান্না তার পুস্তিকা “আল-আকায়িদে' লেখেন, “অবশ্যই 
তুমি জেনেছ যে, আল্লাহ তাআলার সিফাত (গুণ ও বিশেষণ)-এর সঙ্গে 
সম্পৃক্ত আয়াত এবং হাদিসের ক্ষেত্রে সালাফের মাযহাব হলো, তা যেমনভাবে 
এসেছে তেমনই রেখে দেওয়া। তার তাফসির এবং তাবিল (ব্যাখ্া-বিশ্লেষণ) 
থেকে নীরব থাকা। আর খালাফের মাযহাব হলো, এগুলো এমনভাবে তাবিল 
করা, যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়_এর সঙ্গে সামপ্রস্যপূর্ণ 
হয়। তুমি আরও জেনেছ যে, দুই দলের মাঝে বিরোধ প্রচণ্ড, এমনকি পরিণামে 
যার ফলাফল একদল অপরদলকে হেয়-প্রতিপন্ন করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। 
তবে উভয় দল আবার কিছু বিষয়ে একমত। যেমন: 


ক. উভয় দলই এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য 
থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র 


খ. উভয় দলই অকাট্যভাবে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এ সকল 
নুসুসে ব্যবহৃত শব্দের উদ্দেশ্য তা নয়, যা সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ, অর্থাৎ 
এই শব্দগুলো মাখলুকের ক্ষেত্রে যে অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলার থেকে সৃষ্টজীবের সাদৃশ্য নিরোধ করার আকিদা থেকেই মূলত 
তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। 


গ. উভয় দলই অকাট্যভাবে দাবি করেছে যে, শব্দকে গঠন করা হয়েছে 
অন্তরের মর্ম বা অনুভব-অনুভূতি প্রকাশের জন্য, যা ভাষা ব্যবহারকারী 
এবং ভাষাবিদদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভাষা যতই ব্যাপক হোক, তা এমন 
কোনো বিষয়কে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না, যে বিষয়ের বাস্তব অবস্থার 
জ্ঞান ভাষা-ব্যবহারকারীর নেই। আল্লাহ তাআলার যাত (সন্তা)-এর 
সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর হাকিকতও এ প্রকারের অন্তর্ুক। ভাষা এ 
ক্ষমতা রাখে না যে, তা আমাদের সামনে এ সকল শব্দের হাকিকতকে 
তুলে ধরবে। সুতরাং এ সকল শব্দের অর্থ নির্ধারণের জনা প্রভাব খাটানো 
নিরেট আত্মপ্রবঞ্চনা। 
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যখন এ বিষয়টি স্থির হলো, তখন বলা যায় যে, মূল তাবিলের ব্যাপারে সালাফ 
এবং খালাফ একমত। তাদের মতবিরোধ সীমাবদ্ধ এর মাঝে যে, খালাফ এ 
সকল নুসুসে ব্যবহৃত শব্দাবলির অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ অগ্রে 
অগ্রসর হয়ে গেছেন, যখন জরুরত তাদের এ ব্যাপারে বাধ্য করেছে। তারা 
এমনটা করেছেন, জনসাধারণকে তাশবিহ (মাখলুকের সঙ্গে খালিকের 
সাদৃশ্য)-এর সংশয় থেকে রক্ষা করার জন্য। এটা এমন মতবিরোধ, যা নিন্দা- 
ভ€সনা শোনার হকদার নয়। 


আমরা বিশ্বাস করি, সালাফের সিদ্ধান্ত__অর্থাৎ তাবিল এবং তাতিল 
(কর্মহীনকরণ)-এর সমাপ্তি ঘটিয়ে এসব ব্যাপারে নীরব থাকা এবং এর অর্থ 
আল্লাহ তাআলার ইলমের দিকে ন্যস্ত করাই অধিক নিরাপদ এবং অনুসরণের 
অধিক উপযুক্ত। যদি তুমি সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত কেউ হও, আল্লাহ তাআলা 
যাদের বক্ষ শীতল করেছেন, তবে আর এর বিকল্প কোনো পথে তোমার পা 
বাড়িয়ো না৷” 


তিনি এক্যের পথনির্দেশ করে লেখেন : 


‘সিফাত’ সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং সহিহ হাদিস এবং তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 
মুতাশাবিহের ক্ষেত্রে আমরা এগুলোর প্রতি ইমান রাখব, যেভাবে তা এসেছে 
সেভাবেই, এর কোনো তাবিল-তাতিল ছাড়া। এসব ব্যাপারে আলিমগণের থেকে 
যে মতবিরোধ এসেছে আমরা তা আলোচনায় আনব না। আমাদের জন্য তা-ই 
যথেষ্ট, যা যথেষ্ট হয়েছে রাসূলুল্লাহ % এবং তার সাহাবিগণের জন্য। “আর 
সুগভীর জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, আমরা এসবের প্রতি ইমান এনেছি। সবই 
আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।” (সুরা আলে ইমরান : ৭)।' 


সালাফি এবং আশআরিদের অভ্যন্তরীণ দন্দ। উম্মাহর জন্য যা বড়ই ক্ষতিকর 
এবং জাতীয় ধক্য গঠনের পথে অনেক বড় বাধা। এই ফিতনার অবসানের 
জন্য প্রয়োজন ছিল আরেকজন নিজামুল মুলক তুসি। ইতিহাস তার সেই 


১৮৭. আল-আকায়িদ, মাজনুউয়াতু রাসায়িল ইমানিশ শাহিদ হাসান আল-বান্না : ৪০৮-৪১৮ 


১৪৬ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


কীর্তির কথা যুগ-যুগান্তেও স্মরণ রেখেছে। প্রয়োজন একই ছাঁচে রচিত হওয়া 
ইতিহাসের আরেকটি পাতা। 


ফিতনার অবসানের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের সরাসরি 
হস্তক্ষেপের বিকল্প নেই। অটোমানদের সুদৃঢ় প্রতাপের কারণেই তার পক্ষে 
অনেক সহজে সালাফি-আশআরিদের মধ্যকার ভয়াবহ ফিতনার সমাধা করা 
সম্ভব হয়েছিল। 


আজকের ক্ষমতাসীনরা ফিতনার সমাধা আর কী করবে! এরা তো নিজেরাই 
আস্ত ফিতনায় পরিণত হয়ে আছে। 


এখানে প্রসঙ্গত চরমপন্থী সালাফীদের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় সালাফি আলিম শাইখ 
মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেন: 


“সালাফিয়্যাতের কর্মপদ্ধতিতে যে ভুল কার্যক্রম চালানো হয়, 
অথবা সালাফি মানহাজ বলে যে ভুল বোঝা হয়, বা সালাফি মানহাজের ভুল 
প্রয়োগের যে বিপদে বিশেষ করে আজকের যামানায় আমরা নিপতিত তা 
কোনো বিদআতি দল থেকে আসেনি। 


এগুলো কোন খাওয়ারিজ, মু’তাযিলা, ক্কাদরিয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ, মুরজিয়া 
ইত্যাদি থেকে আসেনি। এ দলগুলো সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল যে, তারা 
্রান্ত। তাদের বিষয়গুলো তো পরিষ্কার। 


সমস্যা হয়েছে যে কিছু লোক দাবি করে যে তারা সালাফি। কিন্ত এমন কাজ 
তারা করে যা সোজা সাপ্টা সালাফগণের মানহাজের বিপরীতে যায়। এটাই 
হলো এই সময়ের সবচেয়ে বড় বিপদ। 


বিপদ হলো, এটা অন্যদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সাধারণ মানুষ যখন এই 
কথিত সালাফিদের গালি-গালাজ, অন্যের সম্মানহানি বা দোষারোপ, অন্যের 
সাথে শত্রুতা বা সম্পর্কছেদ করা বা বিভক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বদগুণগুলো 
দেখে মনে করে, এটাই বুঝি সালাফিয়্যাত! 
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সবাই বলে, ইমান হলো কথা বা কাজ, ইমান হলো আল্লাহর নাম ও গুণের 
ওপর বিশ্বাস করতে গিয়ে অর্থের পরিবর্তন না করা, কেমন করে তা হলো সে 
ব্যাপারে কথা না বলা। গুণগুলো হতে পারে না এমন কথা না বলা, লাওহে 
মাহফৃয হক, কুরআন আল্লাহর বাণী, কদর হক, মানুষ যা করে তা সৃষ্ট, আল্লাহ 
মানুষের কাজের স্রষ্টা, আল্লাহ ভালো ও মন্দের সৃষ্টিকারী, সাহাবাগণকে গালি 
দেওয়া বা তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হারাম, তাদের কোনো ভুল ধরা 
পড়লে তার জন্য কোনো কারণ খুঁজে বের করা ওয়াজিব, তাদের মধ্যে যেসব 
ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তা সম্পর্কে চুপ থাকা আবশ্যক ইত্যাদি ইত্যাদি...। 


এইগুলো সব আক্বীদার বিষয়বন্ত। কিন্তু আখলাকের ব্যাপারে সালাফি 
মানহাজ কোথায়? অর্থাৎ ভায়েরা দেখুন, এটা একটা পথভ্রষ্টতা যে আমরা 
সালাফি মানহাজকে আকীদার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। বেশ, বলুন 
তাহলে, আখলাক কোথায় যাবে? সালাফিয়্যাতে আখলারু নেই? সুন্দর চরিত্র 
সালাফিয়্যাতে থাকবে না? 


মানে, সালাফিয়্যাত কি শুধু আগে বলা আকীদার সমষ্টির নাম? যেগুলো 
পাওয়া যায় আকীদাহ ওয়াসিতিয়্যাহতে বা ইবন কুদামাহ-এর বইয়ে অথবা 
মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের কিতাবুত তাওহীদে? এইগুলোই কি 
সালাধিয়্যাত? সালাফিয়্যাত কি শুধু সাহিহ হাদিস মানা? বা দাঈফ হাদিস, 
কিংবা মাওদু’ বা জাল কিংবা মিথ্যা হাদিস সম্পর্কে সচেতন করা? শুধু কি 
এইটাই সালাফিয়্যাত? নাকি সালাফিয়্যাতে আদব-আখলাকের স্থানও আছে? 


সমস্যা হলো, দেখতে পাবেন কিছু বিদআতি দল, যাদের বিরুদ্ধে অনেক 
সমালোচনা আছে, যাদের আকীদার কিছু বিষয়ে ভুল আছে, কিন্তু এই সব 
সালাফি দাবিদারদের চেয়েও তারা বেশি আদবি এবং বেশি সচ্চরিত্র। এখন 
আপনি দেখতে পাবেন সালাফি দাবিদারদের কারও কারও জিহ্বা ক্ষুরধার, 
কেউ কেউ খারাপ স্বভাবের, সংকীর্ণমনা, হিংসুক, গালি-গালাজকারী, 
মানুষের দোষ অশ্বেধী, মুসলিম ভাইদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণকারী। 
এদের মধ্যে সালাফিয়্যাত কোথায়, কোথায় সালাফিয়্যাত? 
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মানে, যখন নিজকে আপনি সালাফি বলবেন, এটা অনেক বড় একটা বিষয়। 
এটা একটা মানহাজ বা কর্মপদ্ধতির নাম। সাথে সাথে তা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, 
বিশ্বাসে বা কথায় ও কাজে, আখলাকে ও ব্যবহারে তা প্রয়োগেরও নাম। 


সালাতে যখন দাঁড়াচ্ছেন আপনার বিনয় নম্রতা কোথায়? আপনার মাঝে 
ধার্মিকতা কই? দীনের মূল বিষয় সমূহের মধ্যে যা যা গণ্য, সেসব আপনাতে 
কই? আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক কই? মন আপনার নরম না কেন? 
আল্লাহর ভয়ে আপনার অশ্রু নেই বা ক্রন্দন নেই কেন? মানে ব্যস, এমনিই 
সালাফি? 


পেছনে আছি, অন্যকে মন্দ বা ভালো বানাচ্ছি। তারপর চরিত্র ও আখলাকে 
বা অন্যের সাথে ব্যবহারে আমরা অন্য রকম হচ্ছি। এমনকি আল্লাহর সাথেও 
আমরা কেমন? আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাশীলতা হারিয়ে ফেলছি, তাঁর ওপর 
তাওয়াক্কুল হারাচ্ছি, তাঁর ব্যাপারে সততা রাখছি না, তাঁর ভয় করছি না। এই 
লোকগুলোর এইসব নেই, থাকলেও খুব দুর্বল। 


এইজন্য দেখবেন কিছু কিছু লোক বলে, “আপনি আকীদায় হন সালাফি, কলবের 
কাজে হন সুফি, আর দাওয়াত ও আখলাকে হন তাবলিগি”......... বা এমন 
কিছু... এরা এসব কথা কেন বলে? কারণ, এরা বর্তমানে সালাফি দাবিদারদের 
মাঝে সালাফি মানহাজের পূর্ণ প্রয়োগ দেখতে পায় না; বরং কয়েকটা বিষয়ের 
মাঝেই এই সালাফিদের গন্তিবদ্ধ দেখে। এতে কি ফল দাঁড়িয়েছে? 


সালাফিদের যে নমুনা দেখা যায় তা হয় বিকৃত, অথবা সালাফি নামে সালাফি 
মানহাজের বিকৃতিকারী হিসেবে এদের দেখা যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, মাঝে মাঝে 
দেখি হয়তো কিছু ইজতিহাদি বা ফিক্তহি মাসআলাহতে ভুল হয়েছে, তার ওপর 
ভিত্তি করে সালাফিয়্যাতের নাম নিয়ে “জারহ ও তা'দীল” (মন্দ বলা বা ভালো 
সাব্যস্ত করার) বাজার বানানো হয়েছে, ফাসেকি ও অন্যকে ফামিক হিসেবে 
দেখানোর মহরত হয়ে গেছে, অন্যকে বিদআতি বা বিভ্রান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করা হচ্ছে। 
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আমার ধারণা, ইসলামের শক্ররা যখন দেখল তাদের বিরুদ্ধে সালাফের 
অনুসারীরাই সব চেয়ে মারাত্মক, তখন তারা সালাফিয়্যাতের বিকৃতি সাধনে 
লেগে যায়। তারা এমন একদল লোক ও পেয়ে যায়, যারা সালাফিয়্যাত দাবি 
করে, কিন্তু নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করে না। ফলে এরা এই দলকে 
মানুষের মাঝে পরিচিত করে তোলে, এদের জন্য বিস্তৃত করে বিভিন্ন ক্ষেত্র, 
এদের সাহায্য করতে থাকে। যেন এতে করে সালাফিয়্যাতের বিকৃতি সাধিত 
হয়। আর এটাই একেবারে পরিপূর্ণভাবে হয়ে যাচ্ছে। 


মানে, আমার কোনো সন্দেহ নেই কিছু ইসলামের শত্রু এদের বুকে ধারণ 
করেছে। বুকে ধারণ করেছে, মানে এদের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সাহায্য করে 
যাচ্ছে। আল্লাহ, এই দুশমনেরা এদের মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসারে সাহায্য 
দিয়েছে, কথা দিয়ে প্রচারমাধ্যম দিয়ে। এইগুলো নমুনামাত্র, যা দিয়ে তারা 
সালাফিয়্যাতের বিকৃতি সাধন করেছে। 


আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি যে, এটা হলো 
আজকের যামানায় ইসলামের শত্রুদের সবচেয়ে মারাত্মক ষড়যন্ত্র। এটা আহলে 
সুন্নাতের বিরুদ্ধে বিদআতিদের কামড় নয়, অথবা দীনবিরোধী বা ফাসিক বা 
মুনাফিরুদের দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, বলা যাবেনা এটা কিছু ভষ্টদের একটা 
আক্রমণ। 


না; বরং এটা হলো আরও হীন, আরও মারাত্মক। কারণ, শত্রুদের আক্রমণ 
তো স্পষ্ট, শত্রুকে তো পরিষ্কার চেনা যায়। মানে, আপনি ওদের দেখলে 
চিনতে সতর্ক হতে পারবেন। 


কিন্তু এই সালাফি নামধারীরা তো আসে আকীদাহ নিয়ে, আল্লাহর কসম, 
এদের দেখলে সহিহ পথের অনুসারী মনে হবে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তাদের 
নিকৃষ্ট অত্যাচারের স্বাদ নিয়ে নিন। এটা যে উপলব্ধি করতে পারে, এদের 
মাধ্যমে দীনের ষড়যন্ত্রের পরিমাণ সহজে বুঝে ফেলতে পারে। যারা ওদের কাছ 
থেকে অনেক কিছু শোনে, তারা অনেক দেরিতে বুঝতে পারে। 
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অর্থাৎ তাদের সাথে মেশে; তাদের কাছে যাতায়াত করে; তাদের মাধ্যনে 
ফিতনায় নিপতিত হয়; না বুঝে তাদের সাহায্য করে; ভাবে ওরা দীনের 
ওপরেই আছে; সালাফিয়্যাতের মানহাজেই আছে। কিন্ত বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে 
গিয়ে তারা দেখতে পাবে এদের প্রজ্ঞা বিক্রি করা, এরা ভাড়াটে, ভাণকারী 
এবং এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। আল্লাহর কাছে শান্তি চাই! 


পরিশেষে আমাদের উচিত, ইসলামের সামগ্রিকভাবে মেনে চলা সালাফিয়্যাতের 
পূর্ণরূপের যেন আমরা সকলে নমুনা হয়ে যাই, অর্থাৎ আকীদায়, ইবাদাতে, 
আখলাকে আদবে, ইলমে বা আমলে-_সবক্ষেত্রে আমরা যেন সালাফি 
হই। আর সালাফি মানহাজের নামে যেসব বালখিল্যতা হচ্ছে, সে বিষাক্ত 
ব্যাকটেরিয়া ও ক্যান্সার তৈরি হয়েছে তা প্রতিরোধে এইটাই হলো একমাত্র 
পথ।”১*৮ 


১২. মুখে কালিমা-উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে আহনুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত নীতি এবং সীমারেখার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা একান্ত জরুরি বিষয়। একইভাবে এমন তাবিল 
থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি, যা মানুষকে সরল পথ থেকে, শরিয়াহর 
ভারসাম্যপূর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত করে। সাধারণ মানুষের কখনোই 
তাকফিরের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে 
তাদের জন্য জরুরি হলো, নিজেদের হকপন্থী আলিমগণ-কর্তৃক নির্দেশিত 
গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা, কোনোভাবেই তা অতিক্রম না করা। 


১৩. আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দিয়েছেন: 


তোমরা নেককাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর 
সহযোগিতা করো। 


সুতরাং ইসলামের যেকোনো শাখায় যারাই কাজ করছে, আমরা সাধামতো 
তাদের সহযোগিতা করব। প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পারলেও পরোক্ষ 
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সহযোগিতা করব। তাদের জন্য বেশি বেশি দুয়া করব। কারও পথে প্রতিবন্ধক 
হব না। সবগুলো চাকা ঠিক থাকলেই ইসলামের গাড়ি সুন্দরভাবে সামনের 
দিকে এগিয়ে যাবে। নিজের কাজকেই একমাত্র সহিহ এবং নবিওয়ালা কাজ 
মনে করলেই কেবল দ্বন্থ বাধে। কুরআনের নির্দেশনা এবং রাসুলুল্লাহ +-এর 
আদর্শ যা কিছুকে সমর্থন করে, এমন সবকিছুকেই আমরা নিজেদেরই কাজ 
মনে করব। আমি পারছি না, অন্য একজন ভাই করছেন, সুতরাং নিজের 
অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করে আমি তার সহযোগী হব। কোনো অবস্থাতেই 
প্রতিপক্ষ হব না। 


সুতরাং যে সকল দীনি জামাআত, সমাজে দাওয়াত তাবলিগ এবং ইসলাহের 
কাজ করছে__ 


ক. সে সকল জামাআতের সাথিদের আমরা নিজেদের ভাই এবং শরিয়াহ 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের সাথি মনে করব। আমরা তাদের যাবতীয় 
ভালো কাজের প্রশংসা করব এবং সামর্থ্যানুসারে তাদের মহৎ উদ্যোগ 
এবং কাজগুলোতে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। 


খ. এর পাশাপাশি দীনি নাসিহাহ হিসেবে আমরা তাদের মানহাজে কিতাল 
এবং এর নুসরাতের দাওয়াহ দেব, নুসুস সিরাত এবং সালাফের 
মানহাজের আলোকে তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধরব, সত্য পথে 
চলার প্রেরণা জোগাব এবং শরিয়াহর অবহেলিত ফরজ বিধানগুলোকেও 
আঁকড়ে ধরার জন্য বিনীত আহ্বান করব। 


গ. আমাদের চেষ্টা থাকবে, এই ভূখণ্ডে থাকা আহলুস সুন্নাহর (যার মধ্যে 
আশজারি, মাতুরিদি, দেওবন্দি, সালাফি সবাই শামিল) সকল আদর্শিক 
চিন্তাধারাকে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে 
সরব হওয়ার জন্য উদদদ্ধ করা এবং এ ক্ষেত্রে সকলকে অভিন্ন আদর্শে 
এক্যবদ্ধ করা, ফুরুয়ি-শাখাগত ইখতিলাফ থেকে বের করে উম্মাহর 
সামগ্রিক এবং বুনিয়াদি বিষয়ের ওপর এক্যবদ্ধ করা; যাতে শরিয়াহর 
শত্রুদের মোকাবিলায় এই উম্মাহ সিসাঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে যায়। 
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১৪. জীবনে সে-ই উন্নতি করতে পারে, আল্লাহ যাকে দুটো গুণ দান করেন: 


ক. নিজের যেকোনো স্থলন, ভুল, ত্রুটি এবং বিচ্যুতি নির্দ্বিধায় শুধরে নেওয়ার 
বিরল মানসিকতা। 


খ. সমালোচনা, নিন্দা, কটুকাটব্য অল্লানবদনে সয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত 
হজমশক্তি। 


এ দুটোর কোনোটিতে ঘাটতি থাকলে সে পথ চলতে পারবে না। কোনো এক 
বাঁকে এসে তাকে থেমে যেতেই হবে, পথচলায় ক্ষান্তি দিতেই হবে। কখনো-বা 
ইউটার্ন করে ফিরে যেতে হতে পারে ঠিক সেখানে, যেখান থেকে শুর হয়েছিল 
সাফল্যের যাত্রা। 


দ্বিতীয় গুণটির সম্পূরক আরেকটা অংশ রয়েছে, যা ফকিহুন নফস আল্লামা 
গাঙ্গুহি & এবং আরও অনেক সালাফের ছিল, 'মাদাহ আওর যাম বরাবর হো 
জানা’ অর্থাৎ প্রশংসা এবং নিন্দা সমান হয়ে যাওয়া। প্রশংসাপ্তলো এমনভাবে 
মূল্যায়ন করা, যা থেকে অহং অহমিকা গর্ব সৃষ্টি হয় না। একইভাবে নিন্দা- 
গালাগালকে এমনভাবে মূল্যায়ন করা, যা থেকে হীনম্মন্যতা ভীরুতা হতাশা 
সৃষ্টি হয় না। 


শাইখুনা হোফিজাহুল্লাহ) বলেন, ‘কোনো কাজে ইখলাস রয়েছে কি না, তা 
বোঝার সহজ উপায় হলো, সেই কাজে সফলতা পেলে, প্রশংসা শুনলে লক্ষ 
করবে, তোমার অন্তরে কোনো পরিবর্তন আসে কি না। যদি তখন এ সবকিছু 
থেকে ভেতরে খুশি খুশি ভাব তৈরি হয়, নিজের প্রতি খোশফাহমি পয়দা হয় 
তাহলে বুঝবে, তোমার এ কাজ আল্লাহর জন্য ছিল না। তুমি তো কারুনের 
আমি আমার জ্ঞানের কারণেই এসব কিছু প্রাপ্ত হয়েছি। আর সাফলা পেলে, 
প্রশংসা শুনলে যদি তোমার অন্তর আল্লাহর দিকে ঝোঁকে, আগের থেকে 
ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায় তাহলে বুঝবে, তোমার এ কাজে কিছুটা হলেও 
ইখলাস ছিল।” 
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কয়েকটা বিষয় খুব কাছাকাছি, এগুলোতে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে। বিনয় এবং 
ভীরুতা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং অহংকার, রবের নেয়ামত বর্ণনা করা এবং 
গর্ব করা প্রভৃতি। বিনয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং রবের নেয়ামত বর্ণনা হলো 
ইবাদত। পক্ষান্তরে ভীরুতা, অহংকার এবং গর্ববোধ হলো হারাম। উভয়টির 
মধ্যে ফারাক খুবই সূৃক্ষ। 


জেলখানায় যাওয়া যদি সুন্নাতে ইউসুফি হয় তাহলে সত্য প্রতিষ্ঠার পথে 
কটুকাটব্য সওয়া, স্রোতের বিপরীতে চলা, রাজত্বের মোহ ছেড়ে কিতাল এবং 
রিবাতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, বেঁচে থাকার সুদীর্ঘ আশা ছেড়ে আল্লাহর 
পথে মৃত্যুবরণ করার তামান্না লালন করা, চরম অসহায়ত্ের মুহূর্তেও তাগুত 
ও তার দোসরদের সঙ্গে বাতিল এবং তার অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করা, তাওহিদের বাণী নিয়ে শিরক এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে, বিদআত এবং 
বিদআতগস্থীদের বিরুদ্ধে সরব হওয়া, উলামায়ে সুয়ের সঙ্গে কোনোভাবেই 
আঁতাত না গড়া, কোনো ধরনের আসাবিয়্যাহয় আক্রান্ত না হওয়া এবং 
যেকোনো সময় ভুল শুধরে নেওয়ার মানসিকতা থাকা হলো সুন্নাতে মুহাম্মাদি। 
আর এসবই হলো মিল্লাতে ইবরাহিমের গুরুত্বপূর্ণ সব খুঁটি। 


১৫. গাইরল্লাহর ভয়ে সমাজ থেকে অনেক কিছুই উঠে যাচ্ছে। এমনই একটি 
অবহেলিত বিষয় হলো, শরিয়াহবিকৃতির ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করা। 
প্রকৃত উলামায়ে সু'দের আসল চিত্র সমাজবাসীর সামনে তুলে ধরা। 
ইসলামের মোড়কে পরিবেশিত বাতিল মতবাদ-মতাদর্শকে চিহ্নিত করা। 


কিছু উদারপদ্থী ভাইকে মাঝে মাঝে নাসিহাহ করতে দেখা যায়, “আপনারা 
আপনাদের নিজেদের কাজ করুন। অন্যের ভুল ধরার কী দরকার? 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করলে তো হয়। অন্যকে নিয়ে মাথা না ঘামালে 
কি চলে না? 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার কানে এ ধরনের কথা পৌঁছলে 
তিনি আল-ফাতাওয়ায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন: 
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তুলে ধরা এবং উম্মাহকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করা মুসলমানদের 
সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। (আবার পড়ুন) 


ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এ১-কে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন লোক 
রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং ইতিকাফ করে তিনি কি আপনার নিকট 
অধিক প্রিয় নাকি ওই ব্যক্তি অধিক প্রিয়, যে নবোভাবিত মতবাদ- 
মতাদর্শের ধারকদের ব্যাপারে আলোচনা করে? তিনি বললেন, যখন সে 
দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে এবং ইতিকাফ করে, তখন তা তো তার 
নিজের জন্য হয়ে থাকে। আর যখন সে নবোদ্ভাবিত মতবাদ-মতাদর্শের 
ধারকদের ব্যাপারে আলোচনা করে, তখন তা হয় মুসলমানদের জন্য। 
এটা শ্রেষ্ঠ। 


তো এই মহান ইমাম স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, এর উপকারিতা ব্যাপক। 
এর মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে সকল মুসলমান উপকৃত হবে। এটা আল্লাহর 
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পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহর পথ, তার দীন, তার মানহাজ 
এবং তার শরিয়াহকে পবিত্র করা আর শরিয়াহর বিরুদ্ধে (ঘোষিত) এদের 
বিদ্রোহ এবং সীমালঙ্ঘনকে প্রতিহত করা মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে 
ওয়াজিবে কেফায়া। এ মানুষগুলো যদি না থাকত, আল্লাহ যাদের এসকল 
ফিতনাবাজদের অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য প্রতিষ্ঠিত করছেন তাহলে এই 
দীন বরবাদ হয়ে যেত। আর দীনের বরবাদি হারবি কাফির দুশমনদের 


শাইখ নাসির আল-ফাহাদ (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন, আমি আদম আ. 
থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস পড়েছি। কিন্তু বর্তমানের আলিমদের 
মতো এত অল্প টাকায় বিক্রি হতে আর কাউকে দেখিনি। 


১৬. ইসলামি ধারার গণতান্ত্রিক দলগুলোর সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ 

কাজ থেকে নিষেধের মতো উত্তম কাজগুলোতে আমরা খোলাখুলি 

তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করব, সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করব এবং এ 

ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাব। এর পাশাপাশি গণতান্ত্রিক 

খেল-তামাশা এবং অন্যান্য ক্রটি-ব্চ্যিতির ব্যাপারে প্রকাশ্যে সমালোচনা 

| ও নাসিহাহ করব। আর এতে সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে মোটেও 

| পরোয়া করব না; সে যে-ই হোক এবং যেমনই হোক। কখনোই পরোয়া 

করব না যে, আমার ব্যাপারে কী বলা হচ্ছে। তবে সর্বদা তা-ই বলব, যা 
বলা আমার ওপর অপরিহার্য। 


মুসলিম জাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, যে 
সকল ইসলামি দল মুক্তির আশায় সেক্যুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রকে 
আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে 
নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল তারা দীন ও দুনিয়া দুটোই হারিয়েছে। 


উম্মাহর কাছে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণ 
যে সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করেছিলেন তা যথার্থই ছিল। তারা বলেছিলেন 
যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কোরআন-সুন্নাহ বর্ণিত 
পথ। বাস্তবতা ও এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ। 
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তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে 
কুরআন-সুন্লাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ 
পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে যুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে। 


উলামায়ে সু--ওই সকল আলিম, যারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে নিজেদের 
ইলমকে পদদলিত করে নিজেদের পেট জাহান্নামের আগুন দিয়ে 
ভরে রাখে এবং লোকদের নবি %4-এর সুন্নাহ ও শরিয়াহ থেকে দূরে 
রাখে__এদের বাস্তবতা আমরা সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে 
ধরব, ভ্রান্তিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব আর এদের সরকারি 
ফতোয়ার জবাব জ্ঞানের আলোকে দেব ইন শা আল্লাহ। যদিও খোদার 
পথে জীবনোৎসর্গকারীদের অন্তর মুরতাদ এবং কুফফার গোষ্ঠীর থেকে 
এরাই বেশি জখম করে রাখে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা শ্রেফ ইলমি 
মোকাবিলায় যাব। তাদের জানমালের ওপর চড়াও হওয়া কিছুতেই 
সমীচীন নয়, যাবৎ না এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা কার্যত তাগুতের 
হয়ে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রচিত কিতালে অংশ নিচ্ছে। 


যতদিন আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়বে, ততদিন জিহাদ সুমিষ্ট সবুজ 
থাকবে।** শীঘ্র মানুষের ওপর এমন এক কাল আসবে, যখন তাদের 
একদল আলিম বলবে, এখন তো জিহাদের সময় নয়। তোমাদের মধ্যে 
যে সেই সময়কাল লাভ করবে, (তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কারণ,) জিহাদের 
জন্য তা বড়ই উত্তম সময়! 


সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কেউ কি এমনটা বলতে পারে! 


তিনি বললেন, হাঁ, যার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের 
অভিশাপ রয়েছে, সে বলতে পারে।»* 


১৮৯, সুমিষ্ট : অস্তরের প্রশান্তি, হৃদয়ের যাদ। সবুজ : চোখের শীতলতা, দৃষ্টিব নান্দনিকত। 
১৯০, আস-সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান, দানি: ৩৭১। বর্ণনাটি মুবসাল এবং সনদের 'বচাবে দুংস। 
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১৮. উম্মাহর আলিমদের জন্য জরুরি হলো, জাতির সামনে সত্যকে উপস্থাপন 
করা, জিহাদ ও সন্ত্রাসের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া। এ জন্য 
সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উন্মোচন করা জরুরি। তবে এরচেয়ে 
আরও বেশি জরুরি হলো, প্রকৃত জিহাদের হাকিকত তুলে ধরা। কারণ, 
কোনো বস্তুর যথার্থ পরিচয় লাভ করলে ভ্রান্তি-বিচ্যুতি থেকে বাঁচা ও 
সঠিক মানহাজকে আঁকড়ে ধরা সহজ হয়। 


যারা শুধু প্রথম কাজটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করে, এরপর দ্বিতীয় কাজে 
এসে নির্লজ্জের মতো চুপসে যায়, তাদের নিয়তে গড়মিল রয়েছে। আদতে 
তারা তাগুতকে ততটা ভয় করে-_ যতটা মহান স্রষ্টা আল্লাহকে ভয় করে; 
বরং তাগুতের জন্য তাদের ভয়ের মাত্রা আরও বেশি। তারা উম্মাহর কাণ্ডারী 
হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তারা তো নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য 
ইসলামকে বিকিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এরাই তাদের উত্তরসূরি, 
ইতিহাস যাদের “উলামা সু" অভিধায় অভিহিত করেছে। দুনিয়াতে তারা তুচ্ছ 
নিরাপত্তা লাভ করলেও আখিরাতের নিরাপত্তা এসকল স্বার্থান্বেষী অসৎ 
জ্ঞানীদের জন্য নয়। 


শেক্সপিয়র বলেন, ‘জ্ঞানীদের জমায়েত করা কঠিন এবং জটিল একটি কাজ। 
অপরদিকে পশুপালের জমায়েত সাধারণ একটি ব্যাপার, কিছু রাখাল ও কুকুর 
হলেই যথেষ্ট।” 


কেউ কেউ সামঞ্জস্য বিধানকে সহজ মনে করেছেন এ নীতির ভিত্তিতে যে, 
“বন্ধু কুকুর শত্রু সিংহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ'। 


তবে আসল কথা হলো, বিপদের সময় পশুপাল তোমার থেকে দূরে সরে 
পড়বে, তোমাকে একা রেখে চলে যাবে। এ জন্য সিংহদের তোমার পাশে 
জমায়েত করো। 


পরিচালনার ক্ষেত্রে যদিও তারা তোমাকে কষ্ট দেবে, তবুও মনে রেখো, তাদের 
দ্বারা তুমি বড় হতে পারবে, নিশ্চিন্তে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। 
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সিরাতে মুসতাকিম পরিচিতি 


সুরা ফাতিহায় সিরাতে ঘুসতাকিমের ব্যাখ্যা দু-ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে 
বলা হয়েছে : “সিরাতে মুসতাকিম ওই সকল মানুষের পথ, যাদের আপনি 
নিয়ামত দান করেছেন।" এরপর বলা হয়েছে: 'সিরাতে মুসতাকিম ওই সকল 
মানুষের পথ নয়, যারা গজবগ্রস্ত এবং যারা গোমরাহ! 


সুতরাং এখানে পৃথিবীর সকল মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) 
নিয়ামতপ্রাপ্ত। (খ) গজবগ্রস্ত। (গ) পথ্রষ্ট। 


নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা? যারা সরল পথের সন্ধান লাভ করেছে এবং চলার জন্য 
সেই পথ অবলম্বন করেছে। যারা ইলম এবং আমলের মধ্যে সমন্বয় করেছে৷ 


গজবগ্রস্ত কারা? যারা সরল পথের সন্ধান লাভ করেছে ঠিকই; কিছু সে পথে 
চলেনি। যারা ইলম অর্জন করেছে ঠিকই; কিন্ত তাকে আমলে পরিণত করেনি। 


পথভ্রষ্ট কারা? যারা সরল পথের সন্ধানই পায়নি। যাদের প্রকৃত ইলমই অর্জন 
হয়নি। 


যারা ইলম এবং আমলের মধ্যে সমন্বয় করেছে, কুরআনের ভাষায় তারা 
চার শ্রেণির মানুষ : (ক) নবিগণ। (খ) সিদ্দিকগণ। (গ) শহিদগণ। (ঘ) 
নেককারগণ। 


এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, নবিগণের পথ আর সিদ্দিক, শহিদ এবং 
নেককারগণের পথ আলাদা নয়। কোনো নবিই যেহেতু চিরকাল জীবিত 
থাকবেন না, কিন্ত তাদের অনুসারীগণ থাকবে সর্বদা সর্বত্র তাই তাদের 
বিশেষ অনুসারীগণের নামও এর সঙ্গে উল্লেখ করে দেওয়া হলো। যাতে করে 
মানুষেরা সহজে বুঝতে পারে যে, নবিগণ দুনিয়া থেকে চলে গেলেও তাদের 
সঙ্গে তাদের আদর্শ বিদায় নেয় না, বরং আদর্শ থেকে যায় অমর হয়ে। 
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মানুষ অনুকরণপ্রিয় জীব। সে কাউকে অনুসরণ করতে ভালোবাসে, অনুকরণ 
করতে ভালোবাসে। সেই শৈশব থেকে কৈশোর, তারুণ্য থেকে যৌবন, জীবন 
থেকে মরণ-_জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কারও আদর্শ আঁকড়ে থাকতে মানুষ 
পছন্দ করে। আদর্শের জায়গাটি কখনো খালি থাকে না। হয়তো সে জায়গাটি 
ভালো কোনো আদর্শের দখলে থাকে, কিংবা ভালোর অনুপস্থিতিতে তা দখল 
করে রাখে মন্দ আদর্শ। 


মানুষ আদর্শ হিসেবে তার সামনে কাউকে পেতে চায়। সহজে কাউকে না 
পেলে কষ্ট করে নিজেই খুঁজে নেয়। কখনো-বা নিজের অজান্তেই সে কারও 
আদর্শে দীক্ষিত হতে থাকে। প্রথমে চোখে দেখা, এরপর বিমুগ্ধ হওয়া, তারপর 
ভালোবাসা এবং শেষাবধি তার আদর্শের ওপর নিজেকে সঁপে দেওয়া__এ সবই 
মানুষই দৈনন্দিন চিত্র এবং এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এ জন্যই হাদিসে এসেছে 
: “মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের ওপর থাকে। সুতরাং তোমাদের একেকজন যেন 
লক্ষ করে নেয়, সে কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে।" 


ইতিহাসে অনেক স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবনালেখ্য সংরক্ষিত রয়েছে। 
হাজার হাজার বছর ধরে এসব সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এসবের উপজীব্য 
কী? মানুষ যেন এসব চরিত্র থেকে নিজেদের আদর্শ খুঁজে নেয়, এ ছাড়া 
আর অন্য কিছু কি? 


অতীতের ক্যানভাসে অসংখ্য মানুষের চিত্র উঠে আসে আমাদের 
সামনে। আমরা পাই রকমারি জীবনাদর্শের দেখা। করিথেজের হ্যানিবল, 
ইউরোপের রক্তখেকো নেপোলিয়ন-_ প্রত্যেকের জীবন স্বতন্ত্র সাজে সজ্জিত, 
স্বকীয় শোভায় শোভিত। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, ডিওজিনাস'সহ 
হাজারো দার্শনিকের জীবনের রয়েছে আলাদা রং, আলাদা গন্ধ। নমরুদ, 
ফেরাউন, কারুন, আবু জাহল, আবু লাহাবের ইতিহাসও তো সংরক্ষিত 
রয়েছে আপন বিভায়। রয়েছে বড় বড় বিজেতাদের জীবনেতিহাস। রয়েছে 
কবি-সাহিত্যিকদের জীবনচরিত। কিন্ত তারা কেউই বিশ্বমানবতার সামনে 
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জীবনের সবক্ষেত্রে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় কোনো আদর্শ রেখে যায়নি, 
যেতে পারেনি। কবি-সাহিত্যিকদের জন্য তো খোদ প্লেটোর নীতিতেই 
কোনো স্থান রাখা হয়নি। হোমার থেকে সূচিত হয়ে অদ্যাবধি ঘুহূর্তকালের 
উদ্দীপনার ফানুশ ছড়ানো ছাড়া এরা মনুষ্য সম্প্রদায়কে জীবন ও জগতের 
সমস্যা সমধানের কোনো কার্যকরী পরামর্শ দিয়ে যেতে পারেনি। 


মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। প্রেরিতগণের মোট 
সংখ্যা যে কত, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এই সংখ্যাটা যে অনেক 
বড়, এ কথা তো সহজেই অনুমেয় এবং ইতিহাসের বিচারে নি্ধিধ স্বীকার্য। 
নবি-রাসুলগণ পৃথিবীতে আগমন করে নিজেদের জীবনাদর্শ উপস্থাপন 
করেছেন, আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধানকে তত্ব থেকে উঠিয়ে 
অবশেষে ইহজগৎ থেকে বিদায়ের সময় তাদের এক প্রোজ্ল দীনের ওপর 
রেখে গেছেন। 


যুগে যুগে নবি-রাসুলগণ মানুষের হৃদয়ের শাসন করেছেন। পৃথিবীতে প্রতিটি 
জাতি এবং প্রতিটি দেশে যতটুকু আলোক এবং প্রাণের দেখা পাওয়া যায়, তা 
সবই এ সকল পুণ্যাত্মার হৃদয়ধারা থেকে উৎসারিত, যার স্রোতধারা আজও 
বহমান। নবি-রাসুলগণ খেয়ালি কবি ছিলেন না; কিন্তু তাদের হদয়স্পশী 
বক্তব্যে এখনো মানুষের মনোজগৎ আলোড়িত। আইন প্রণয়নকারী রাজসভার 
ময়ূরসিংহাসনে তাদের ঠাঁই হয়নি ঠিক, কিন্তু শত-সহশ্র বছর পেরিয়ে যাবার 
পরও তাদের আনীত বিধানই টিকে আছে স্বমহিমায়। পৃথিবীর এতিহাসিক 
বাস্তবতাই এ কথার সাক্ষ্য দেয়। 


পৃথিবী শাসন ভুলে যায়; কিন্ত আদর্শ আঁকড়ে রাখে। রাজ্যের শাসন এক সময় 
নিঃশেষ হয়ে যায়; কিন্তু হৃদয়ের অদৃশ্য শাসন যুগ-যুগান্তেও টিকে থাকে 
আপন মহিমায়। মৌর্য্ধের নৃপতি অশোকের অনুশাসন এখন শুধু পাথরেই 
খোদাই করা রয়েছে; কিন্ত বুদ্ধের শিক্ষা উজ্জ্বল হয়ে আছে হৃদয়ের মণিকোঠায়। 
হস্তিনাপুর ও কোনৌজের রাজা-মহারাজার দেওয়া অনুশাসনগুলো মাটির সঙ্গে 
মিশে গেছে; অথচ মনুজির ধর্মশান্ত্র এখনো মানিত হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১৯১ 


ব্যাবিলনের প্রথম আইন-প্রণয়নকারী শাসক হামবুরাবির রচিত সাংবিধানিক 
ধারাগুলো অনেক আগেই চাপা পড়েছে মাটির নিচে; কিন্ত সায়্যিদুনা ইবরাহিম 
আ.-এর শিক্ষা এখনো অবলম্বিত হয়ে আছে পরম ভালোবাসায়। ফেরাউনের 
দম্ভোক্তি এবং নিজের ব্যাপারে প্রভুত্বের ঘোষণা কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে; 
কিছু মুসা আ.-এর মুজিযা আজও স্বীকৃত হয়ে আছে। সোলেনের রচিত আইন 
কতকালই আর টিকে ছিল! কিন্তু তাওরাতের এঁশী বিধান আজও মানুষের 
মধ্যে ন্যায়ের নিক্তিরূপে বরিত হয়ে আছে। রোমান আইন তাদের আদালতে 
সায়্যিদুনা ইসা আ.-কে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল; সময়ের ব্যবধানে তাদের 
নামগন্ধ হারিয়ে গেলেও ইসা আ.-এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা আজও আপন 
কোথায়? কোথায়ই-বা তাদের রাজদণ্ড? অপরদিকে মুহান্মাদে আরাবি %-এর 
আনীত জীবনবিধান আজও প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত। কিয়ামত পর্যন্তই তা 
প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত থাকবে। 


আবহাওয়াবিদদের দ্বারা আবহাওয়ার অবস্থাদি জানা যায়। দার্শনিকরা বস্তুর 
বিশেষত্বই উন্মোচিত করতে পারেন। চিকিৎসাবিদরা পারেন রোগের ব্যবস্থাপত্র 
দিতে। বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা আবিষ্কার ও নির্মাণশিল্পেই কেবল অবদান 
রাখতে পারেন। কিন্তু মানুষের জীবন গড়ার শিক্ষা, অনুপম আদর্শের দীক্ষা 
তারা দিতে ব্য্থ। কিন্তু মানুষের তো থেমে থাকার সুযোগ নেই। কারণ, আদর্শের 
জায়গাটি কখনোই খালি থাকে না। মানুষ হয়তো রহমানের ইবাদত করে তাকে 
সম্থষ্ট করবে, কিংবা সে নফস ও শয়তানের উপাসনা করে প্রভুর অসন্তোষ 
কুড়িয়ে নেবে_এর বাইরে তো আর কিছু হওয়ার নয়। কোন কাজে রহমান 
সম্থষ্ট হন, কীভাবে কী করলে তিনি বান্দাকে উভয় জগতে সফল করেন__এ 
বিষয়গুলো তো আমাদের ক্ষুদ্র বিবেকবুদ্ধি ঠাহর করতে ব্যর্থ। এ জন্য প্রয়োজন 
সরাসরি আসমানি নির্দেশনা। প্রয়োজন তত্ব ও প্রয়োগের সম্মিলন। আল্লাহ এ 
কাজটিই করিয়েছেন তার অবতীর্ণ কিতাব এবং প্রেরিত মানবগণের দ্বারা; 
যাতে মানুষেরা আর কখনো বিভ্রান্তির চোরাবালিতে আটকে না যায়, যাতে 
করে যে ধ্বংস হওয়ার, সে যেন যথাযথ প্রমাণ সামনে আসার পরই ধ্বংস হয়, 
কিয়ামাতের দিন সে যেন স্রষ্টার প্রতি কোনোভাবে দোষারোপ করতে না পারে। 
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সত্য থাকবে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট, মিথ্যাও থাকবে উদ্বল, প্রোচ্ববল। 
এরপর যে যেটাকে বেছে নিতে চাবে, তার জন্য সেটাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ 
থাকবে। পরীক্ষার কেন্দ্র এ পৃথিবীতে কাউকে সঠিক উত্তর লিখতে বাধ্য করা 
হবে না। এখানে সবাই স্বাধীন। তাই সত্যকে জানার পর, সত্যকে বোঝার 
পরও কেউ যদি বিভ্রান্ত হতে চায়, নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায়, তবে সে 
তা করুক, সে নিজ হাতে নিজের জাহান্নাম কামিয়ে নিক_ স্রষ্টা এতে কোনো 
বাধ সাধবেন না। 


সত্যের ভেতর কোনো অস্পষ্টতা নেই, কোনো ধোঁয়াশা নেই, নেই কোনো 
আচ্ছন্নতা। নুহের দাওয়াতি তৎপরতা, ইবরাহিমের একত্ববাদের আহ্বান, 
হারুনের সত্যাবলম্বন, ইয়াকুবের আত্মসমর্পণ, সত্যের দৈন্যে দাউদের যাতনা, 
রাখা, আইয়ুবের কষ্টসহিষ্ণুতা-এ সবই তো মহস্তম জীবনের রূপরেখা। এ 
সবই ইসলামের মূল স্পিরিট ও শিক্ষা। যুগে যুগে যা অপরিবর্তনীয়। কালের 
আবর্তন-বিবর্তনেও যা রূপ বদলায় না। মানুষের নৈতিকতা ও মনোজগতের 
ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে এগুলোকে কেন্দ্র করেই। পৃথিবীতে আজও যেখানে এসব 
শিক্ষার চর্চা দেখা যায়, তা সবই আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবি-রাসুলগণেরই 
উত্তরাধিকার, তাদের অসামান্য অবদান। 


পৃথিবীতে কত নবিই তো আগমন করেছিলেন; কিন্তু যিনি একই সঙ্গে 
আলো বিকিরণকারী প্রদীপ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত ছিলেন, তিনি তো 
আমাদের নবি মুহাম্মাদে আরাবি ফ্। এর পূর্বে যে সকল নবি ছিলেন, আমাদের 
নবির আগমনের পর তাদের সবার ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এমনকি তিনি 
বলেছেন, “যদি মুসা জীবিত থাকতেন, তার জন্যও আমার অনুসরণ করা ছাড়া 
অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না।” এ ছাড়াও পূর্ববর্তী নবিগণের বিস্তারিত জীবনী 
এঁতিহাসিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তাদের ধীয গ্রন্থগুলো পর্যন্ত বিকৃতিব হাত 
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থেকে রক্ষা পায়নি। বিকৃত ধমগ্রস্থের ওপর নির্ভর করে তাদের ইতিহাস জানা 
দষ্ঠর। এসব গ্রন্থে তো তাদের চরিত্রের ওপরও বিভিন্নভাবে কালিমা লেপন 
করা হয়েছে। কোনো কোনো নবিকে কামুক, চরিত্রহীন হিসেবে প্রদর্শন করা 
হয়েছে। তাদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ আমাদের মধ্যে নেই। যতটুকু বইপত্রে সংরক্ষিত 
রয়েছে, সেগুলোরও এতিহাসিক সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। 


অপরদিকে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, সকল নবির দীন ছিল ইসলাম। 
ইসলামের মূল ভিত্তি, অর্থাৎ বিশ্বাস এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি সর্বযুগেই 
অপরিবতিত ছিল। শুধু শরিয়ত তথা আমলের বিধানে পরিবর্তন এসেছে। 
নামাজ, রোজা ইত্যাদির মাসআলাগুলোতে পার্থক্য হয়েছে। আর এ সবই 
শরিয়তের শাখাগত পর্যায়। এ জন্যই তো আমাদের নবি ঞ্র-কেও মিল্লাতে 
ইবরাহিম তথা ইবরাহিম আ.-এর আদর্শ অনুসরণ করতে আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। তাঁর উম্মতকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মিল্লাতে ইবরাহিম ই আঁকড়ে 
থাকার। তবে শরিয়তে ইবরাহিম অনুসরণ করার আদেশ কাউকে দেওয়া 
হয়নি, এমনকি তার অনুমতিও রাখা হয়নি। তাই মুহাম্মাদ %-এর আদর্শ 
অনুসরণ করার অর্থই হলো পূর্বের সকল নবিগণের আদর্শ অনুসরণ করা। 
কারণ, আদর্শের ক্ষেত্রে তারা সকলে ছিলেন অভিন্ন। পূর্ববর্তী নবিগণের মধ্যে 
আদর্শিক ত্যাগের ক্ষেত্রে ইবরাহিম *১-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ 
কারণে কুরআনে বারবার তার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যেহেতু সকল 
নবির আদর্শ অভিন্ন, তাই যে-কারও আদর্শ অনুসরণ করাই অন্য সকলকে 
মান্য করা এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করার নামান্তর। 


রাসূলুল্লাহ চর যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যান, তখন তিনি 
সেখানকার ইহুদিদের আশুরার দিন রোজা রাখতে দেখেন। তিনি তাদের এর 
কারণ জিচ্ঞেস করলে তারা বলে, এ দিন আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও তার 
সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং মুসা আ. ও তার সম্প্রদায়কে বিপদ থেকে 
মুক্তি দিয়েছিলেন। এ জন্য এ দিনে মুসা £2 কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রোজা রাখতেন। 
তাই আমরাও তার অনুসরণে রোজা রাখি। তাদের এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ 
সঃ বললেন, “তোমাদের চাইতে মুসার অনুসরণ করার অধিক উপযুক্ত তো 
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এ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত 2) 01, CIARA 40/91/1111 
আদর্শ অনুসরণ করে থাকেন। এ বাাথেত 11819 & 41481/8111 
আগেই হেরা গুহায় গিয়ে ইবাদত বাতেন গণ | hrs mai 
রীতিনীতিই তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। তাহলে ব্ীভাবে তিনি ইন|াঠ 107৭1 
নবি ইবরাহিম আ.-এর ইবাদতের যে ব্যাপারগুলো তখণে মনু 0 
প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ছিল, তিনি সেগুলোর আলোকেই ইবাদত নন 
রাসূলুল্লাহ ২ বলেন, “নবিগণ বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মা ভি, বি |) 
সকলের দীন এক।" 


আজও যদি মানবতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার পেতে চায়, আজও যদি 
কোনো মানুষ উভয় জগতে সফলতা লাভ করতে চায়, তার জন্য একটাই পথ 
খোলা রয়েছে__নবিগণের আদর্শ অবলম্বন করা। আর এর একমাত্র সত্তাবিত 
পথ হচ্ছে, মুহাম্মাদে আরাবি খ্র-এর নিঃশর্ত অনুসরণ করা। এভদভিজ যে 
পথেই তারা চলুক না কেন, কখনো কোনোভাবেই ভারা সফলতার দেখা পারে 
না। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে শত না! 


মিল্লাতে ইবরাহিম সকল নবির নন 


সকল নবির দীন এবং মিল্লাত এক ও অভিম্ন। ইশান্ত জী ২২২ ২২৯, 
হবেও না। আদি থেকে অন্ত__একই মিল্লাত সুই, আসত ই ২৩৩২ 
শরিয়তই ভিন্ন। আমাদের শরিয়ত পূর্বের সকল শি বই ২৯২২ 
এখন কেউ পূর্ববর্তী কোনো নবির শরিয়ত অনুযাতী উত সস ২২ 
চাইলে তার জন্য সে অবকাশ নেই৷ উত্তেকে আবি উস 
স্র-এর আনীত শরিয়ত মেনে চলতে হবে। জীবনেই কনে ২২ ও 
শরিয়ত থেকে কিছুতেই বিমুখ হওয়া যাবে না। সবাসূজুম্থাং ড ২৩২২ 


ইপল?২ অত, ৬ ২৯৯ ৯ 


উড ৬০5৩৬ ৬১১৪7 ও ও SH; 


ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি মুসা জীবিত ত থাকতেন, তবে 
আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর থাকত না।৯১ 


সকল নবির দীন এক ও অভিন্ন ছিল-_এর প্রমাণ কী? 
১৮৬১৬ ১১৯1 নখ) 3০০ ৩ dl এ এ] এড 
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রাসুলুল্লাহ 2 বলেছেন__নবিগণ সকলে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন; কিন্ত 
সবার দীন এক।৯* 


সুফয়ান সাওরি & বলেন : 
ধ5 30457: 9) ৪ 
কুফর এক মিল্লাত এবং ইসলাম আরেক মিল্লাত।৯* 


অর্থাৎ মিল্লাত মূলত দুটি_কুফর এবং ইসলাম। এর বাইরে আর কোনো মিল্লাত 
নেই। কুরআনেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
1555 ৬৮ SAN 1 ৩:০০ ৩ 


ইহুদি ও ্রিষ্টানেরা তোমার ওপর কিছুতেই সন্তষ্ট হবে না, যাবৎ না তুমি তাদের 
মিল্লাতের অনুসরণ করো।** 
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আল্লাহ তাআলা বলেন : 
01481 এ ও 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য দীন শুধুই ইসলাম।» 
০৮০] 39 Se TE ৬৪৩১৫১58৫৬০ 


যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করার ইচ্ছে করবে, তার 
থেকে কিছুতেই সে দীন গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তর্ভুক্ত হবে।** 


তিনি আরও বলেন : 
3৪ Ug LL bss SE ৬৮০9০ ১0 95 ton SEG 


ইবরাহিম ইহুদি ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না। সে তো ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না কখনোই।৯* 


কুরআনের ভাষায়: 

১৩ 5231 (০ 5৬ BU 20৩৮১৫০৮০2৬ 
৩১১০০ 3৯ 

ইবরাহিম তার সন্তানদের ওসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তার সন্তানদের) 

“হে আমার পুত্রগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। 


১৯৫. সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯ 
১৯৬. সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮৫ 
১৯৭, সুরা আলে ইমরান, ৩: ৬৭ 


ইসলামি আকিদা ও মানহাজ | ১২৭ 


সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থাতেই আমে, যখন তোমর। মুসলিম 
থাকবে।'* 


এ জনাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় রাসুলুল্লাহ 
ঞ্র-কে এবং তাঁর উম্মাহকে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। 


(দেখুন-_সুরা বাকারা : ১৩০, ১৩৫; আলে ইমরান : ৯৫; নিসা : ১২৫; 
আনআম : ১৬১; নাহল : ১২৩; হজ: ৭৮) 


(উল্লেখ্য, দীন এবং মিল্লাত ছারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি, 
যার ওপর ইসলামের ভিত্তি; যথা-_আকিদা-বিশ্বাস, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি 
ইত্যাদি। আর শরিয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমল-সংক্রান্ত ফিকহি বিষয়গুলো।) 


কিন্তু কোথাও ইবরাহিম -এর শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং 
কারও জন্য সে অবকাশও রাখা হয়নি। মক্কার মুশরিকরা দাবি করত, তারা 
মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা 
এই উম্মাহকে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মক্কার 
মুশরিকদের সামনে খুলে খুলে তাদের দাবির অসারতা বর্ণনা করেছেন। এ 
জন্য কোনো মুসলিম যদি দাবি করে, আমি মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর আছি, 
তবে তার কথা ভুল হবে না। এ কথার কারণে তার ওপর মুরতাদের বিধান 
আরোপ করার কোনোই সুযোগ নেই। সে তো কুরআনের কথাই তার মুখে 
উচ্চারণ করেছে মাত্র। অন্য কোনো নবির নাম নিয়েও যদি বলে, যেমন-_আমি 
মিল্লাতে নুহের ওপর আছি, তাহলে সে ক্ষেত্রেও একই কথা। তবে এ কথা 
বলার কোনো অবকাশ নেই যে, আমি অমুক নবির শরিয়তের ওপর আছি। 
কেননা, সকল নবির মিল্লাত একই। আর তা হলো ইসলান। কিন্ত প্রত্যেকের 
শরিয়ত ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন__ 


Se তলে 99575558644 
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১৯৮. . সুরা বাকারাহ, ২: ১৩২. 


১৬৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


আমি তোমাদের আনন ও wos Ae এগ এিএ FAIA LAL 
আল্লাহ চাইলে তে Rac at ৩18 ala csr Fw hla 
(পৃথক শরিয়ত এ অনা laced) ules আন colin || নথ 008 
তা দ্বারা তোমাদের নীম বলাতে Jaa 


মিল্লাতে ইবরাহিম নিয়ে আলোচন বেন এনএ 


পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে আয়ত. তাআলা ও] || আগ 
মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। 'আ।৪ রে. 


35501 2 SE ৩০৬০০ জে ৬৬৬৬৪ 


এরপর (হে নবি,) আমি ওহির মাধ্যমে তোমার গ্রতি এই হুকুম আগ 
করেছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করো, যে নিজেকে 'আথাহ্ণ 
অভিমুখী করে রেখেছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।”" 


৬০৬৮ LUG Es ES Pie AGG MS AD 
৬৫৯১৩ 
(হে নবি,) আপনি বলুন , আমার প্রতিপালক আমাকে সবল পথ দশন 


করেছেন, যা বক্রতা থেকে মুক্ত দীন__মিললাতে ইবরাহিম, রে একনি ডং 


নিজেকে আল্লাহর অভিমুখী করে রেখেছিল আর সে হিল না সিৎককাষীগের 
অন্তর্ভুক্ত" 


রাসুলুল্লাহ ২&-এর উম্মাহকেও মিল্লাতে ইবরাহিত্ে উপর জঁতিিত থাকার 
নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন__ 


১৯৯, . সুরা মায়িদা, ৫: ৪৮ 
২০০. , সুরা নাহল, ১৬: ১২৩ 
২০১, . সুরা আনআম, ৬: ১৬১ 


সংগত বউ + মদ ৯৯১ 


Sp ৩৩ ৩০০28018215 
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সুতরাং তোমরা মিলাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করো, যে ছিল সম্পূর্ণ সঠিক 
পথের ওপর আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।*২ 
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এবং তারা (ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের) বলে, তোমরা ইহুদি বা খ্রিষ্টান 
হয়ে যাও, তবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। বলে দাও; বরং আমরা তো মিল্লাতে 
ইবরাহিম মেনে চলব, যিনি যথাযথ সরল পথের ওপর ছিলেন। তিনি সেই সব 
লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের শরিক করত।** 


৩1০৪ ৬00৩19৯৬৬4০ 1১৯৬৩ 
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এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি 
তোমাদের (তার দীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে 
তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা 
ইবরাহিমের দীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। সে পূর্বেই তোমাদের নাম রেখেছে 
মুসলিম" এবং এ কিতাবেও (তোমাদের নাম তা-ই রাখা হয়েছে)। যাতে 
এই রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন আর তোমরা সাক্ষী হতে পার 
অন্যান্য মানুষের জন্য।*** 


১৭০ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


যারা মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করে, তাদের প্রশংসা 
করে আল্লাহ তাআলা বলেন : 


তার চেয়ে উত্তম দীন আর কার হতে পারে, যে সংকর্মপরায়ণশীল হয়ে নিজেকে 
আল্লাহর সমুখে অবনত করেছে এবং একনিষ্ঠ ইবরাহিমের মিল্লাতের অনুসরণ 
করেছে! আর আল্লাহ ইবরাহিমকে খলিল (বিশিষ্ট বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করেছেন।”* 


যারা মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে বিমুখ হয়, তাদের ভংসনা করে আল্লাহ & 
বলেন: 


39০০ ৯5148 ৪5৬ 3 9 Be ৬ ৩5৬ 
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যে নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে সে ছাড়া আর কে ইবরাহিমের মিল্লাত 


পরিহার করে? বাস্তবতা তো এই যে, আমি দুনিয়ায় তাকে বেছে নিয়েছি আর 
আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।** 


মিল্লাতে ইবরাহিমকে হানিফিয়্যাহও বলা হয়। অসংখ্য হাদিসে এর কথা উল্লেখ 
হয়েছে। রাসুলুল্লাহ 3 বলেন: 


১৫ Lo 5 এড 3h LS J PS aE 9 

৮5520123981 Jr 451 
আবদুল্লাহ ইবনু আববাস ৬ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্র-কে জিজ্ঞেস করা 
হলো, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় দীন কোনটি? তিনি বললেন, 
সহজ সরল হানিফিয়্যাহ (মিল্লাতে ইবরাহিম)। 


২০৫, , সুরা নিসা, ৪: ১২৫ 


২০৬, , সুরা বাকারাহ, ২: ১৩০ 
২৩৭. . সহিহ বুখারি : ১/৯৩; আল আদাবুল মুফরাদ : ২৮৭; আল মুসনাদ, ইমাম আহমাগ । ২১০৭ 


ইসলামি আকিদা গু মানহাজ | ১৭১ 


০১৮2 কও এত sh (54948 JEN ABE 
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আয়িশা = বলেন ইহুদিরা অবশ্যই জানে যে 
ং » রাসুলুল্লাহ প্র বলেছেন, 

নাদের দীনে ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা আছে নিশ্চয়ই আমি সহজ-সরল 
যাহ (মিল্লাতে ইবরাহিম)-সহ প্রেরিত হয়েছি।”* 


উল্লিখিত আয়াত এবং হাদিসের দ্বারা মিল্লাতে ইবরাহিমের গুরুত্বের কথা 
অনুমিত হয়। কেউ কেউ এই আয়াত এবং হাদিসগুলো জেনে সংশয়গ্রস্ত 
হয পে য় অন্তর শন জানা তো দীন ইনলাদেদ অন 

দের নবি তো হযরত | আল্লাহ তাআলা কুরআনে 
ইসলামকে পরিপূর্ণ দীন বলে উল্লেখ কলেছেন। ইসলাম ছাড়া আর কোনোদীন 
তর কাছে গ্রহণীয় নয় বলে ঘোষণা করেছেন। কুরআন বলছে_-“যে ইসলাম 
ছাড়া অন্য যে কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইবে, তার থেকে আল্লাহ কখনো তা 
গ্রহণ করবেন না এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ তা ছাড়া আমাদের 
শরিয়ত তো পূর্বের সকল শরিয়তকে রহিত করে দিয়েছে। এমনকি রাসুলুল্লাহ 
চর বলেছেন-_'যদি মুসা আ. জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা 
ছাড়া তারও কোনো গত্যন্তর থাকত না।” 


শুধু মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ কেন? 


উল্লিখিত আলোচনার ওপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-_সকল নবির দীন এবং মিল্লাত 
যদি একই হয়, ভিন্নতা যদি শুধু শরিয়তের মধ্যেই হয়, তাহলে এত এত নবি 
থাকতে বার বার ইবরাহিম €১-এর নাম কেন উল্লেখ করা হলো? সকল নবির 
মিল্লাত যখন এক ও অভিন্ন, তাহলে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বার বার কেন 
আমাদের শুধু মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণ করার ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 
নির্দেশ দিলেন? একবারও কেন মিল্লাতে নুহ, মিল্লাতে সুলায়মান, মিল্লাতে মুসা 
ইত্যাদির কথা বলেননি? এর নিগৃঢ় তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য কী? 
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এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব-_ 


১. 


২. 


৩. 


কুরআনের বক্তব্যের প্রথম সম্বোধিত পাত্র ছিল আরবরা। আর তারা 
ইবরাহিম =-এর সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল, তেমনটি আর কারও 
সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস-এঁতিহ্য ও আকিদা-বিশ্বাসে যার ব্যক্তিত্বের 
প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিম | 


হযরত ইবরাহিম ২-ই একমাত্র এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর উন্নত চরিত্রের 
ব্যাপারে ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলমান, আরবের মুশরিক ও মধ্যপ্রানের 
সাবেয়ি গোষ্ঠী তথা নক্ষত্রপূজারিরা__সকলেই একমত ছিল। নবিগণের 
মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং পরবর্তী সময়েও আসেননি, যাঁর 
গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলেই অনুরূপ একমত হতে পারে। 


হওয়ার দাবি করত, যেহেতু তারা ইবরাহিম €-এর পুত্র ইসহাক &-এর 
বংশধর। খ্রিষ্টানেরাও একই দাবি করত; কেননা, তাদের নবি ইসা &-এর 
বংশধারা তাঁর মা মারয়াম &১-এর সূত্রে ইবরাহিম »-এর সাথে গিয়ে 
মিলেছে। মক্কার মুশরিকরাও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
দাবি করত; কারণ, ইসমাইল এ জুরহুম গোত্রে বিয়ে করেছিলেন; 
জমজমের ঘটনার পর থেকে যারা স্থায়ীভাবে আরব নিবাসী এবং তাদের 
পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার (১৩০-১৪০) আয়াতে তাদের 
দাবি খণ্ডন করেছেন এবং দাবির অসারতা খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। 
এরপর মুসলমানদের মিল্লাতে ইবরাহিমের প্রকৃত অনুসারী বলে ঘোষণা 
করেছেন। তাদেরও অসার দাবি ছেড়ে প্রকৃত অর্থে মিল্লাতে ইবরাহিমের 
অনুসারী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। 


হযরত ইবরাহিম ৬ এসব মিল্লাতের উৎপত্তির পূর্বেই এ পৃথিবী ত্যাগ 


করেছেন। ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও সাবেয়িবাদ সম্পর্কে তো সবাই জানে যে, 
এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে 
বলা যায়, তারা নিজেরাও এ কথা স্বীকার করত যে, তাদের সমাজে 
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মূর্তিপূজা শুরু হয় আমর ইবনু লুহাই থেকে। সে ছিল বনু খুজাআর 
সরদার। মাআব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে 'হুবল' নামক একটা মূর্তি 
নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল ইসা ৬৯-এর জন্মের বড়জোর পাঁচ-ছয় 
শ বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহিম *ঃ-এর শত 
শত বছর পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলছে__এ 
মিল্লাতগুলোর পরিবর্তে ইবরাহিম ৬-এর মিল্লাত গ্রহণ করো, তখন 
কুরআন আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দিচ্ছে যে, যদি হযরত ইবরাহিম এ. 
সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন (যা তোমরাও বিনা 
বাক্য ব্যয়ে স্বীকার করো) এবং এ মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিই 
তার মিল্লাত না হয়ে থাকে, তবে তোমরা এগুলোর পেছনে কেন ছুটছ! 
উপরন্থ যখন সেসব মিল্লাতের নবির তিরোধানের পর সেগুলোতে 
মারাত্মক রকমের বিকৃতি ঘটেছে ও মূল মিল্লাতের সিকিভাগই কেবল 
বাকি থেকেছে! তাঁর মিল্লাতই সত্য মিল্লাত। আর মুহাম্মাদ ৯৫ এ মিল্লাতের 
দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই তোমরাও মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রহণ করে 
ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হও। 


৫. ইবরাহিম &২-এর জীবনীতে সকল মুসলমানের জন্য অনুপম আদর্শ 
রয়েছে। ইমান বিল্লাহ এবং কুফর বিত-তাপ্ততের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত শুধু 
তিনিই। ইবরাহিম প২-এর কী শান! একা মানুষ পুরো কওমের সাথে 
লড়েছেন! সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন! এমনকি বাবার 
সাথেও! শক্তি-সামর্ধ্য অর্জিত হবে, জনবল তৈরি হবে, কৌশলের সাথে 
এগোতে হবে, ক্ষেত্র তৈরি হবে, কিছুদিন তো হিকমাতের সাথে চলা 
উচিত_এমন কিছুই ভাবেননি তিনি! পরিণামের কথা চিন্তা করে থেমে 
থাকেননি! কওমের সবগুলো ‘খোদা’ ভেঙে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছেন, 
বড়টাকে অবশিষ্ট রেখে সেটার গলায়ও কুড়াল ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছেন! 
হয়েছেন, কুফর ও কুফফারের সাথে প্রকাশ্যে দৃপ্তকঠে সম্পর্ক ছিন্নের 
ঘোষণা দিয়েছেন! আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কালবিলম্ব না করে একমাত্র 
ছেলের গলায়ই ছুরি চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন! 
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তাঁর সন্তান মুহাম্মাদে আরাবি %4-ও তারই আদর্শের মূর্ত প্রতীক। 
মক্কায় শক্তি-সামর্ঘ্য অর্জিত হওয়ার অপেক্ষা করেননি। আল্লাহর নির্দেশ 
পাওয়ামাত্রই তাওহিদের ঘোষণা দিয়েছেন। মূর্তিপূজার অসারতা খুলে 
খুলে বর্ণনা করেছেন। মুশরিকদের মাঝে থেকেই ওদের উপাস্যদেরকে 
মন্দ বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ভাবেননি এদিক-সেদিকের কিছু। যা 
বলেছেন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন; কারচুপি করে নয়। কিছুদিন তো শুধু 
সৎকাজের নির্দেশের ওপরই ক্ষান্ত থাকতে পারতেন। অসৎকাজ হতে 
নিষেধ আর কিছুকাল পরেও শুরু করতে পারতেন। কিন্তু না, ইমান 
এনেই তাগুতের বিরুদ্ধে হুংকার ছেড়েছেন। জঙ্গে সাহাবিরা পেছনে 
ছুটছে। কারও নির্ভরতা ছাড়াই রাসুল এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। 
ঢুকে পড়ছেন বেষ্টনীর মধ্যে। মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। ভীতি ও আতঙ্কের 
কোনো ছাপ নেই। বদরে নেমেছেন মাত্র তিন শ তেরো জনকে নিয়ে। 
এরচেয়ে কমসংখ্যক সাথি থাকলে তা নিয়েই নেমে পড়তেন; অন্ত্রবল 
থেকে লড়াই চালিয়ে যেতেন। আল্লাহর ওপর নির্ভরতার ফলম্বরূপ 
খেজুরের ডালই শেষাবধি পরিণত হয়েছে তরবারিতে। তাদের দৃষ্টি যমিনে 
ছিল না; ছিল আসমানে। আসবাব তথা উপকরণের ওপর নির্ভর করেননি 
কখনো। প্রচলিত হিকমত যদি তারা অবলম্বন করতেন, তবে ইসলাম 
আর কোনোদিন পৃথিবীর আকাশে আলো বিকিরণ করতে পারত না। 


আল্লাহু আকবার! আল্লাহর রাসুলদের শান! মিল্লাতে ইবরাহিম! জিহাদ 
বিলম্বিত হয়েছে; কিন্ত “আলবারা” তথা কুফর এবং কুফফার ও শিরক 
এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এক মুহূর্তও বিলম্বিত হয়নি। উপরস্ত 
“আলবারা' ত্যাগের কারণে বনি ইসরাইলের বুজুর্গ সম্প্রদায়ও শাস্তিপ্রাপ্ত 
হয়েছে। তারা অন্যদের গুনাহ থেকে বারণ করেছিল ঠিকই; কিন্তু পরে 
আবার তাদের সাথে পূর্বের মতো আচরণই অব্যাহত রেখেছে। পরিণামে 
আল্লাহর আজাব নেমে এসেছে তাদের ওপর। আল্লাহ আমাদের রক্ষা 
করুন। যারা ফল পাকার প্রত্যাশায় বাগানে ফল এমনিই রেখে দেয়, 
তাদের আর ফল খাওয়া হয় না। সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে সময় 
আর আসে না, আসবেও না। 
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২. ৮০ 


কেউ যদি বলে, মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে দীন ধ্বংস হয়ে যাবে, মসজিদ বন্ধ 
হয়ে গেলে আর আল্লাহর ইবাদত হবে না, দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেলে ইসলাম 
মিটে যাবে, সুতরাং ইসলামের স্বার্থেই ইসলামের কিছু অংশ ছেড়ে দাও, দীনের 
কল্যাণকামিতা থেকেই দীনের কিছু অংশ গোপন করো, তাহলে সে রাসুলেই 
সেই ফরিয়াদের ব্যাপারে কী বলবে, যখন রাসূল আল্লাহর কাছে আকুতিভরা 
কণ্ঠে বলছিলেন: 


“হে আল্লাহ, আপনি যদি এ দলটিকে ধ্বংস করে দেন, তাহলে 
ভুঁপৃষ্ঠে আর কখনো আপনার ইবাদত হবে না।' 


এই জামাতের বেঁচে থাকাটা কত বেশি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল! রাসুল 
বলছেন, এরা ধ্বংস হলে আর ইসলাম থাকবে না। এরপরও তারা পিছপা 
হননি; এক কদমও পিছপা হননি। দীনের একমাত্র জামাতটিকেই ধ্বংসের 
মুখোমুখি করেছেন। আর এটাই তো ইসলামের আদর্শ, শিক্ষা, স্পিরিট ও 
সৌন্দর্য 


দাঁড়িয়ে সাহসী কণ্ঠে সুউচ্চ আওয়াজে বলছেন-__“আমি নবি, মিথ্যুক না।” 
অর্থাৎ আমি নবি, সত্যবাদী। আমার সত্যতার প্রমাণ হলো, আমি আল্লাহর 
দীনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। আমার জীবন তো তাঁরই জন্য উৎসর্গিত। 
যদি মিথ্যুক হতাম, তাহলে পালিয়ে যেতাম। কারণ, তখন ভাবতাম, আমার 
বেঁচে থাকাটা তো কত বেশি জরুরি। 


আমরা হলেও তো ভাবতাম, হায়রে দীনের কত কাজ পড়ে আছে! আমি মারা 
গেলে তো সব শেষ। কে করবে এগুলো? আমার বাঁচাটা তো আমার জন্য নয়; 
বরং উম্মাহর জন্য দরকার। 


যাচ্ছেন, তার যাওয়া তিনি যাচ্ছেন। কিন্ত আমার তো কত কাজ! আমি গেলে 
কি আর চলবে! তা ছাড়া আমি বাঁচলে কত মানুষকেই তো পাঠাতে পারব। 
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এখন মরে গেলে কী আর হবে! জানো না, সব কাজ হেকমতের সাথে করতে 
হয়? জোশের সাথে হুশ না থাকলে কী আর হয়? 


মিল্লাতে ইবরাহিমের মূল বৈশিষ্ট্য : 
মিল্লাতে ইবরাহিমের মূল বৈশিষ্ট্য দুটি : 


১. সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা। 


২. শিরক এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা 
দেওয়া এবং দৃপ্তকঠে তাগুতকে অস্বীকার করা। 


মিল্লাতে ইবরাহিম তাওহিদে কাওলি এবং তাওহিদে আমলি (অর্থাৎ মৌখিক 
এবং প্রায়োগিক তাওহিদ)-এর সমন্বিত রূপ। সুরা ইখলাস মৌখিক তাওহিদের 
শিক্ষা দেয় আর সুরা কাফিরুন আমলি তাওহিদের দীক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ 
স্-এর জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মিল্লাতে ইবরাহিমের বৈশিষ্ট্যগুলো 
স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যার বিস্তারিত বিবরণ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে। 


এ জন্যই শাইখ আব্দুল লাতিফ আদদুরারুস সানিয়্যাহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘এটা 
ভাবাই যায় না যে, কোনো ব্যক্তি তাওহিদ জানবে এবং তার ওপর আমল 
করবে অথচ সে মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। যে তাদের সঙ্গে 
শত্ৰুতা রাখবে না, তার ব্যাপারে বলাই হবে না যে, সে তাওহিদ জেনেছে এবং 
এর ওপর আমল করেছে” 


আল্লাহর শত্রুদের প্রতি ঘৃণা 


আয়াতটি এভাবে বলা হবে : “তাদের পথ নয়, যাদের ওপর আপনি 
ক্ৰোধাম্বিত হয়েছেন।' কারণ, আগের আয়াতটি ছিল এরূপ : “তাদের পথ, 
যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।" কিন্তু এই বাহ্যিক মিল রক্ষা না করে 
কথাটিকে ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। এর মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাউকে 
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নিয়ামত দান করার বিষয়টি মহান আল্লাহর সঙ্গে বিশেষিত। অপরদিকে গজব 
তথা ক্রোধের বিষয়টি এরূপ নয়; বরং বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা যার 
ওপর ক্রোধাম্বিত হন, রাসুলগণ এবং ফেরেশতারাও তার ওপর ক্রোধান্বিত 
হয়। এমনকি প্রকৃত মুমিনরাও তার ওপর ক্রোধাম্বিত হয়। কারণ, মুমিনের 
ভালোবাসা এবং ঘৃণা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও ঘৃণাকে কেন্দ্র করে 
আবর্তিত হয়। এ জন্যই হাদিসে বিবৃত হয়েছে: 
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যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য দান 
করে এবং আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে ইমান পরিপূর্ণ করে 
ফেলল।** 


আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হওয়ার কিছু দাবি রয়েছে। কেউ যদি সেগুলো 
বাস্তবায়ন করতে পারে, তবেই তার ক্রোধ ও ঘৃণা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে। 
দাবিগুলো এই : 


১. কুফর ও শিরক এবং কাফির ও মুশরিকদের ঘৃণা করা। তাদের বিরুদ্ধে 
শত্রুতা পোষণ করা। কুরআন মাজিদে বিবৃত হয়েছে : 
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“তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, 
যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে এবং তোনরা 
আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক 
নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের 
ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, 
যতক্ষণ-না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।"৯১ 


সুতরাং এর আলোকে আমরাও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিই_ 


তাগুতের প্রতি__সকল যুগে, সকল সময়ে এবং সকল দেশে; 

তাগুতের প্রতি__শাসক বা প্রশাসক, কিসরা বা কায়সার, কিরাউন বা 
রাষ্ট্রপতি, সম্রাট বা অধিপতি; 

তাগুতের প্রতি__তাগ্ততের ধারক এবং দরবারি আলিমদের প্রতি; 

তাগুতের প্রতি__তাগুতের সৈন্যবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, সংবাদকী, তথ্য- 
সরবরাহকারী এবং তাগুতের সকল সহযোগীর প্রতি; 

এদের সকলের প্রতি__ 


“তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আলাহ ছাড়া আর যা-কিছুর উপাসনা করছ, 
এসব কিছুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।’ 


মানবরচিত আইন-সংবিধানের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের 
আইন-আদালত, বিচার-আচার, সংস্থা-প্রশাসন, ইতিহাস-এতিহ্যের সঙ্গে 
আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। 


আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে 
চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে__যতক্ষণ-না তোমরা এক 
আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন করবে» 


২১১, সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ৪ 
২১২, , সু মুমতাহিনা, ৬০: ৪ 
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যতকাল দেহে প্রাণ থাকে, যতকাল রক্তে প্রবাহ থাকে, ততকাল আমরা জিইয়ে 
রাষব তোমাদের প্রতি শক্রতা এবং বিদ্বেষ। যারা মহান সৃষ্টিকর্তার আসন দখল 
করার প্রচেষ্টায় রত হয়েছে, যারা নিজ কাঁধে মহান প্রতিপালকের দায়িত্ব তুলে 
বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের মধ্য পরিবর্তন-পরিমাজনের পথ খুলেছে__ 
তদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দাওয়াতের প্রয়োজনে সাময়িক 
নীরব অবস্থানে থাকলেও আমাদের অস্তরজুড়ে রয়েছে তোমাদের জন্য শুধুই 
ক্রতা এবং ঘৃণা__যাবং-না তোমরা আল্লাহর শাসনব্যবস্থা মেনে নাও, 
জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের কতৃত্ব স্বীকার করে নাও; যাবৎ-না তোমরা 
কুফর এবং শিরক থেকে পবিত্র হও, ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে 
সকল ষড়যন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটাও। 


২. কাফিরদের মিত্র, অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ না করা এবং 
তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন গড়ে না তোলা। আল্লাহ 
তাআলা বলেন : 
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হে মুমিনরা, তোমরা যদি আমার সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে 
জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে 
এমন বন্ধু বানিয়ো না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে 
শুরু করবে; অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা এমনই 
প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসুলকে এবং তোমাদেরও কেবল এই কারণে 
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বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ইমান 
এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, অথচ তোমরা যা কিছু 
গোপনে করো ও যা কিছু প্রকাশ্যে করো, আমি তা ভালোভাবে জানি। 
তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে ব্চ্যুত হলো।** 


৩. কাফিরদের ভূমি থেকে হিজরত করা এবং বিশেষ কারণ ছাড়া তাদের 
ভূমিতে ভ্রমণ না করা। 

৪. কাফিরদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনব্যবস্থাকে অনুসরণ না করা। 

৫. তাদের সঙ্গ এবং সুসম্পর্ক ত্যাগ করা। আল্লাহ বলেন: 
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তোমরা জালিমদের দিকে ঝুঁকে পোড়ো না। অন্যথায় আগুন তোমাদের 
স্পর্শ করবে আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু থাকবে না এবং 
তোমরা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।১* 


৬. কাফিরদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার এবং সম্মানের খাতিরে 
দীনের মধ্যে আপস-মীমাংসা না করা। আল্লাহ বলেন : 


৩১৯১৩ ৬৯৬ 2১৪ 
তারা চায়, আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।১ 
৪04০৪ 
২১৩, সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ১ 


২১৪. সুরা হুদ, ১১: ১১৩ 
২১৫. সুরা কালাম, ৬৮: ৯ 
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কাফিররা চায়, তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক 
হও, যাতে তারা অতর্কিতে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।৯১ 


আর এ কারণেই তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহের দুয়া করা বৈধ 
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এটা নবি ও মুমিনদের জন্য শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট 
হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামি।*' 


উদারতা দু-ধরনের। এক ধরনের উদারতা হলো, যা ইসলাম আমাদের শিক্ষা 
দিয়েছে। আরেক ধরনের উদারতা হলো, যা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি হয়েছে। 


একইভাবে পরমতসহিঞুতার যে উদারতা, ইসলামেই রয়েছে তার প্রোজ্জ্বল 
শিক্ষা। এত এত মাসায়িলে পারস্পরিক মতভেদ থাকা সত্তেও মহান সাহাবিগণ 
উম্মাহর সামনে এঁক্যের কী সুমহান আদর্শ রেখে গেছেন, ইতিহাস কি কখনো 
তার নজির দেখাতে পেরেছে? 


মাযহাব চতুষ্টয়ের অস্তিত্বও এই উদারতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হাজার বছরেরও 
অধিক সময় ধরে উম্মাহ এই উদারতা লালন করে আসছে। এবং এই উদারতাই 
মুসলিম উম্মাহর এক্যের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। 


২১৩, সুরা নিসা, ৪ : ১০২ 
২১৭. সুরা তাওবা, ১: ১১৩ 
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পাশ্চাত্যও আমাদের একধরনের উদারতা শিখিয়েছে। ধর্মের বিষয়ে উদারতার 
গ্রবণতাও পাশ্চাত্য থেকেই আমদানিকৃত। ধর্ম নিরেট ব্যক্তিগত বিষয়। অন্য 
কারও অধিকার নেই পালিত ধর্মের ব্যাপারে কিছু বলার কিংবা নিজের ধর্মের 
অনুশাসনের অধীনে অন্যদের নিয়ে আসার। ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্মের 
প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় এসেছে মূলত সেই উদারতা থেকেই। 


সুতরাং উদারতা শব্দটিকে যদিও উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা 
করা হয়, কিন্তু এর সংজ্ঞা নির্ধারণে রয়েছে বিরাট দৃষ্িভঙ্গিগত ভিন্নতা। এক 
আলোকে তা ধ্বংস এবং ধ্বংস। 


বারার আকিদা। আল-ওয়ালা = উদারতা। আল-বারা = বৈরিতা। যেই ইসলাম 
উদারতা শিখিয়েছে, সেই ইসলাম একই সাথে বৈরিতাও শেখাচ্ছে। যে একটাকে 
গ্রহণ করল, সে ইসলামের একটি অংশকে গ্রহণ করল। যে উভয়টাকে গ্রহণ 
করল, সে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে ধারণ করল। যার সঙ্গে আল্লাহর বৈরিতা রয়েছে, 
তার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনো বিশ্বাসীর উদারতা থাকতে পারে না। আর যার 
ব্যাপারে আল্লাহ উদারতা প্রদর্শন করেছেন, কোনো বিশ্বাসী নিশ্চয়ই তার প্রতি 
বৈরিতা প্রদর্শন করতে পারে না। 


হাঁ, আল্লাহর শত্রুদের ব্যাপারেও ইসলাম উদারতার শিক্ষা দিয়েছে। তবে সেই 
উদারতার সীমা-পরিসীমাও ইসলামই নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা কোনোভাবেই 
গ্রহণীয় নয় যে, আমি পরিভাষা নিলাম ইসলাম থেকে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা 
করলাম নিজের মতো করে। তাহলে বিষয়টা তো এমন হলো যে, ইসলামের 
ব্যাখ্যাকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আমার কাছে তা যথাযথ বলে মনে হয়নি। 
মুখে যদিও স্বীকার করছি না, কিন্তু অন্তরে ইসলামের সেই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে 
যেন একধরনের বিতৃষ্ণা-সংশয় অনুভব করছি। 


ইসলাম যে উদারতামাত্রকেই অনুমোদন দেয় না; বরং একে নির্ধারিত সীমার 
মাঝে আবদ্ধ করে-_এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো বাতিল ফেরকাগুলোর ব্যাপারে 
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হকপহীদের উিরা্রিত অবস্থান! শিয়া, বাজি, রা বাহায়ি, মুরজিয়া, 


এননটাই মনে হয়; কিছু ইসলামের কাণ্ডারিরা কখনো কিন্ত বিষয়টাকে এভাবে 
হৃল্যাহন করেনি। হক_-বাতিলের মাঝে কোনো আপস নেই। বাতিলকে গ্রহণ 
করে নেওয়ার নাম উদারতা নয়; বরং তা নিজের আদর্শকে বিকিয়ে দেওয়া, 


ইসলাে অবস্থাকে স্রেক বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয় না, করা যায় 
নাঃ বরং বিশ্লেষণ করতে হর শরিরাহর ভিত্তিতে এবং বাস্তবতার আলোকে। 
এননটাই করে থাকে। এবং তাদের ভাবশিষ্যরাও একই আদর্শ লালন করে। 


ইসলাম তার দুর্বলতম সময়ে, রাসুলুল্লাহ %-এর মক্কার জীবনে পর্যন্ত 
ডাহিলিয়াতের ব্যাপারে উদার অবস্থান গ্রহণ করেনি। বাতিলের ব্যাপারে 
হক সর্বদাই কঠোর অবস্থানে ছিল। হাঁ, প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে সেই 
কঠোরতার প্রকাশ সর্বদা একভাবে হয়নি। যখন যেভাবে প্রয়োজন ছিল তখন 
সেভাবেই কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে। তাও নিজের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে 
নয়; বরং শরিয়াহর নির্দেশনার আলোকেই হয়েছে। 


কনো তা আল-বারার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর কখনো-বা তা লড়াইয়ের 
রূপ ধারণ করেছিল। শাতিনে রাসুল-গোস্তাখে রাসুল-ঘুরতাদ-হারবিদের 
ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি আপনার কাছে কঠোরতা মনে হয়, আর 
এসব ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নীতিকে উদারতা মনে হয়, তাহলে জেনে রাখবেন, 
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আপনি আল-কুরআনের কিছু অংশের ওপর ইমান আনয়ন করেছেন আর 
অবচেতনেই কিছু অংশকে অস্বীকার করে বসেছেন। 


আমাদের সমাজের লেখকশ্রেণি যারা, তাদের অধিকাংশেরই মানসিকতা- 
চিন্তাচেতনা পরিশুদ্ধ নয়। জ্ঞান আসার পূর্বে হাতে যদি কলম আসে তাহলে 
অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিণতি শুভ হয় না। আর জ্ঞান আসার পর যে কলন 
হাতে তুলে নেয়, তার লেখালেখির মানে দুর্বলতা থাকলেও তার দ্বারা উম্মাহ 
উপকৃত হয়। 


মূলধারা মানে অধিকাংশ মানুষের অবলম্থিত পথ নয়। কারণ, মূলধারা মানে 
সেই পথের নাম, যে পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে হকপন্থীরা। হকপন্থাদের 
সংখ্যা কম হোক বা বেশি, তা-ই বিবেচিত হবে মূলধারা হিসেবে। হাঁ, তাদের 
মধ্যে যদি কিছু লোক ভিন্নমত গ্রহণ করে এবং তা প্রচার করে, তাহলে সে 
ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতকেই মূলধারা বলা হবে এবং মানুষদের তা আঁকড়ে 
থাকার নির্দেশ দেওয়া হবে। 


এ মাটিতে উদারতার কথা বলে শাতিম-মুলহিদদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ 
করার এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর 
এটাকেই লেখনী এবং বক্তৃতায় উদারতা বলে প্রচার করা হয়েছে৷ “ধর্মের 
ব্যাপারে যারা কোন্দল করে, তারা ধর্মের মর্মই বোঝে না’ ধরনের কথা বলে 
এসবকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ‘মুরতাদ ভাই', “বিধমী ভাই'র নতুন ট্রেন্ড 
শুরু হয়েছে। কিন্ত এতকাল হয়ে যাবার পরও মাযহাবি এবং লা-মাযহাবিরা 
এক প্ল্যাটফর্মে আসতে পারেনি, হানাফি-সালাফি পরস্পর ভাই-ভাই হতে 
পারেনি। যারা ময়দানেই নেমেছে উম্মাহর অনৈক্য দূর করতে, মাযহাবের 
ভিন্নতাকে মিটিয়ে উম্মাহকে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাতে কীভাবে তারাই যেন 
হরহামেশা অনৈক্যের পথ সুগম করে চলেছে! বিষয়টি সত্যিই বড় বিস্ময়কর। 
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আমাদের যত উদারতা, তা প্রয়োগ হয় শুধুই তাদের ব্যাপারে, পাশ্চাত্য যাদের 
ব্যাপারে উদারতার নীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের যত কঠোরতা, তার সব 
বায়িত হয় তাদের ব্যাপারে, ইসলাম যাদের ব্যাপারে উদার হতে বলেছে। 


যে সমাজে সত্য বলাই কঠিন হয়ে যায়, যে সমাজে টিকে থাকাটাই স্বতন্ত্র 
যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে সে সমাজে সত্যের আওয়াজ ক্রমশ শ্রিয়মাণ হয়ে 
পড়বে এবং একপর্যায়ে সত্যের পিদিম সলতে বিসর্জন দিয়ে চিরতরে অন্ধকারে 
হারিয়ে যাবে__এটাকে কি খুব বেশি অস্বাভাবিক মনে হয়? 


ধর্ম যার যার, উৎসব সবার 


মুসলিম উম্মাহর মহান খলিফাগণ একটা বিষয়ে বেশ সোচ্চার ছিলেন। 
খেলাফতে রাশেদার পরও সুদীর্ঘকাল তার চর্চা ছিল। খলিফাগণ পূর্ণ সতর্কতার 
সঙ্গে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন যে, একজন মুসলমানও যেন মুশরিকদের 
উৎসব-সংস্কৃতিতে যোগদান না করে। কাফিরদের দিবসে মুসলিমরা যেন 
আনন্দ্যেৎসবে মেতে না ওঠে। রাসুলুল্লাহ &্ যখন হিজরত করে মদিনায় 
আসেন, তখন তিনি দেখতে পান, মদিনাবাসীরা বছরে দুটো দিনে উৎসবে 
মেতে ওঠে। তখন তিনি এই নির্দেশ জারি করেন, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের 
এই দুটো দিবসের পরিবর্তে এরচেয়ে আরও উত্তম দুটি দিবস দান করেছেন-__ 
ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা।৯* 


মুসলমানদের উৎসবের দিবস এ দুটোই। এর বাইরে তাদের জন্য আলাদা 
কোনো উৎসবের দিবস নেই। হাফিজ ইবনে হাজার 2 উপরিউক্ত হাদিসের 
ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে বলেন, এই হাদিস থেকে এ বিধান উদঘাটিত হয় যে, 
মুসলমানদের জন্য মুশরিকদের উৎসবে খুশি প্রকাশ করা এবং তাদের সাদৃশ্য 
ধারণ করা ইসলাম কখনোই পছন্দ করে না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া & এ 
বিষয়ে গোটা উম্মাহর ইজমা-এঁকমত্য উল্লেখ করেছেন। 


২১৮. সুনানে আবু দাউদ : ১১৩৪; সুনানে নাসায়ি :৩/ ১৭১ 


১৮৬ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


ইমাম বায়হাকি ১ সহিহ সনদে (আল্লামা ইবনে তাইমিয়াও হাদিসটিকে সহিহ 
বলেছেন) বর্ণনা করেছেন, উমর ৬, বলেন, তোমরা মুশরিকদের উৎসবের 
দিনে তাদের উপাসনালয়ে যাবে না; কেননা, তাদের ওপর আল্লাহ্‌ তাআলার 
অসন্তোষ নাযিল হয়।৯১ 


ধর্ম শুধু উপাসনার ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মের নির্দেশনা রয়েছে জীবনের সকল ক্ষেত্র 
আনন্দ-উৎসবের ক্ষেত্রেও রয়েছে ধর্মীয় নীতিমালা। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা লঙ্ঘন 
করলে আইন-শ্ৃঙ্বলা রক্ষাকারী (বরং নষ্টকারী) বাহিনী বিচারের কাঠগড়ায় 
নিয়ে দাঁড় করায় আর ধর্মীয় নীতিমালা লঙ্ঘন করলে সেই পরাক্রমশালী স্টার 
কাঠগড়ায় অপরাধী হিসেবে দাঁড়াতে হবে, যেদিন তিনি ছাড়া আর কোনো 
শাসক-বিচারক থাকবে না। 


একটি বিষয় কখনোই বিস্মৃত হওয়া ঠিক নয় যে, বিজাতীয়দের সাথে 
সহাবস্থানের ব্যাপারে ক্ষেত্রবিশেষ ইসলামের নমনীয়তা থাকলেও তাদের 
সাদৃশ্য অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলাম বড়ই কঠোর। আল্লাহ তাআলা কাফির- 
মুশরিককে ঘৃণা করেন। কুফর-শিরককে তিনি ক্ষমা করবেন না। যে সকল 
মুসলিমরা কুফর-শিরকের ব্যাপারে ভালোবাসা-ভক্তি যাহির করবে, তাদের 
পরিণতিও শুভ হবে না। ইমানের দাবিই হলো, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন 
মুমিনও তাকে ভালোবাসবে আর আল্লাহ যাকে অপছন্দ করেন মুমিনও তাকে 
অপছন্দ করবে। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ 
সম্পর্কচ্ছেদের বা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, মুমিন তার সাথে হদ্যতাপূর্ণ 
আচরণ করবে, অন্তরঙ্গতা বিনিময় করবে। সুরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তাআলা 
এ বিষয়টিকে খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। 


বাঙালি সংস্কৃতি আলাদা। ইসলামি সংস্কৃতি আলাদা। বাঙালি সংস্কৃতিকে 
ইসলামিকরণ করে লাভ নেই। ইসলামি সংস্কৃতিকে বাঙালিকরণ করে লাভ 
নেই। প্রতিটি তার নিজ নিজ অবস্থানে স্বতন্ত্র থাকুক। বাঙালিরা বাঙালি সংস্কৃতি 
পালন করুক। মুসলিমরা ইসলামি সংস্কৃতি পালন করুক। ব্লীবরা উভয় নৌকায় 
পা দিয়ে জলে স্নানযাত্রা করুক। মুসলিমকে বাঙালি বানানোর চেষ্টা করে লাভ 


২১৯. সুনানে বায়হাকি : ৯/২৩৪ 


ইসলামি আকিদা ও যানহাজ | ১৮২ 


নেই। বাঙালিকে ক্লীব বানানোর প্রয়োজন নেই। সবাইকে শাশ্বত ইসলামের 
শি ১ DA ০ 
করা হোক। দেশ হোক সুধু পারচয়; দেশ ভাতক স্বতন্ মতবাদের 


শুক জাহান 


কোনো প্রয়োজন নেই। বাঙালি (উপজাতীয়দের মতো পালিত) অপাংক্রেয় 


এসো হে ইসলাম, এসো এসো। 


১৮৮ | সুরা ফাতিহার আলোকে 


ইসশামি আকিদা ও মানহাজ | ১৯১ 


টিনটিন ০০০ 


